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দেশপ্রেমিক
আমাদের দেশটারে 
খুব ভালোবাসি!
                  বক্তৃতার মঞ্চে 
খুব লাফালাফি
    তর্জনী নাচিয়ে, 
মানুষকে ক্ষেপিয়ে;
দ্যাখো দেশটাকে কত
ভালোবাসি!
ভালোবাসি বলে বলে-
গলা যায় শুকিয়ে
বক্তৃতার মাঝখানে
এক বোতল মাম্‌ দে!
কৃষক যেমন ভালোবাসে,
আমার এ মাটিকে-
হাতে পায়ে মাখে মাটি
ঘৃণা নেই তার যে।
দুপুরের লাঞ্চ তার 
এক কোমড় পানিতে!
কিংবা মাঠের মাঝেতে।
সকালের পান্তা এই তার ব্রেকফাস্ট,
রাতের আহার শেষে 
ঘুম তার ফার্স্টক্লাস।
তর্জনী নাচিয়ে বক্তব্য দেয়না সে,
রোদে পুড়ে, শীতে ভোগে
মাঠে ফসল ফলায় সে।
দেশপ্রেমিক কাকে বলি
চিন্তা করে দেখরে!



কিছুক্ষণ ...
কিছু স্মৃতি
--------------------------

দিনটি ছিল আঠারোই সেপ্টেম্বর।
একদিকে শিক্ষক দিবস।
আরেক দিকে লেখক অধিকার দিবস।
মধ্যাহ্ন পেরিয়ে সূর্য পশ্চিমে যাবে যাবে ভাব।
হঠাৎ গাড়ির হর্ন। বাইরে তাকিয়ে দেখি...
একঝাঁক উজ্জ্বল নক্ষত্র।
শিক্ষার জন্যে নিবেদিত যাদের মনপ্রাণ।
পরীক্ষার প্রশ্নপত্র তৈরিতে শতভাগ মনোযোগের
ছন্দ পতন ঘটিয়ে,
পরস্পর ছালাম বিনিময়;
একটু পর নজরে পড়লো।
আমাদের বড় আপা। মানে ছবি আপা।
সব নাম ছাপিয়ে 'ছবি আপা' ডাকলেই
তিনি মহাখুশি।
সফরসঙ্গী হিসেবে যারা ছিলেন তাঁদের মধ্যে অন্যতম:
সদ্য হজ্জফেরত রিয়াদ স্যার।
হয়ে গেল তাঁর সঙ্গে মুয়ানাকা,মুছাফাহা।
বিশেষ ছওয়াবের আশায়।
একে একে ছালাম বিনিময় হলো প্রায় সবার সঙ্গে।
দিদার স্যারকে দেখে ফিরে গেলাম ২০০৬ সালে। ময়মনসিংহের আলেকজান্দ্রা ক্যাসেলে।
বিজ্ঞান হোস্টেলে ছাব্বিশ ব্যাচ ও চব্বিশ ব্যাচের একসঙ্গে থাকা, আড্ডা,আরো কত কী !
মনে পড়ে গেল।
তারেক স্যার, দিদার স্যার, কমর আরা সুলতানা আপা, আফরোজা আপা,নাসিমা আপাসহ সকল মেহমানকে এক এক করে বরণ করলেন , আমাদের অধ্যক্ষ উপাধ্যক্ষ মহোদয়।
বিদ্যুৎ নেই, কী যে জ্বালা।
ইত্যবসরে অজু করে নামাজ আদায় করলেন
একএক জন।
এরপর আসলো মধ্যাহ্ন ভোজের পালা।
সে এক এলাহী কান্ড ! কী করে সম্ভব !
একজনের পক্ষে এতো আইটেম করা!
"যে রাঁধে সে চুলও বাঁধে"প্রমাণ করলেন
আমাদের প্রিন্সিপাল ম্যাডাম।
প্রশাসনিক কাজ আর রান্নাবান্নার কাজ সব্যসাচীর মতো করলেন স্মৃতিময় এই দিনে।
মধ্যাহ্ন ভোজের পর্ব শেষ করে--
পল্লী কবি জসীম উদ্দীনের বাড়ি দেখা!
মাঝে ফটোসেশন; ছোটগল্পের মতোই
একখানি ছবি এঁকে গেলেন আমাদের চিত্রপটে ।
ছবি আপার মতো সূর্যও ততক্ষণে বিদায় নিল আমাদের থেকে ।
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আকুতি
নাইবা পেলাম শান শওকত।
নাইবা পেলাম হীরা জহরত।
যদি তোমায় পাই,
আমার কিছুর দরকার নাই।
আল্লাহ!
আমার কিছুর দরকার নাই।
নাইবা পেলাম উঁচু আসন।
নাইবা পেলাম ভালো বসন।
তাতে আমার কোনো দুঃখ নাই।
যদি তোমায় পাই,
আমার কিছুর দরকার নাই।
আল্লাহ!
আমার কিছুর দরকার নাই।
নাইবা পেলাম অর্থ কড়ি।
বিলাসবহুল গাড়ি বাড়ি।
কোনো আফছোছ নাই ।
যদি তোমায় পাই,
আমার কিছুর দরকার নাই।
আল্লাহ!
আমার কিছুর দরকার নাই।
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প্রকৃতির মাঝে তুমি

তুমি কি দেখেছো, বাবুই পাখি কত যতন করে
গভীর মনোনিবেশ যোগে,
তৈরি করে আপন বাসাখানি।
শত ঝড় ঝঞ্ঝাটে তাকে টিকে থাকতে হয়, টেকাতে হয় নীড়খানি।
অলি কতনা কষ্ট করে বংশ রক্ষার্থে ; স্বীয় ঠিকানাটুকু তৈরি করে পরম মমতা দিয়ে।
আধুনিক কোন্ প্রকৌশলী পারবে এমন একটি সুন্দর
বাসা বানাতে!
যেখানে মৌমাছিরা নিশ্চিন্তে ঘুমাবে।
পিঁপড়ার বাসা বানানোর কৌশল না বললে কি চলে?
বর্ষা আসার আগেই তাঁকে পরিবার,দলবলসহ নিরাপদে স্থানে অবস্থান করতে হবে;
তা না হলে বাঁচার উপায় নেই।
মাটির ঢেলার ভেতর শৈল্পিক
কারুকার্যের শত সমাহার নজরে পড়ে ;
ক্ষুদ্র পিঁপড়ার বাসা দেখে!
একবারও কি ভেবে দেখেছো ?
এ সব বিদ্যা,কে শেখালেন ?
এ সব বুদ্ধি কে রপ্ত করালেন?
যিনি বিশ্বজগতের প্রতিপালক,
সবি তাঁর কারিশমা।
তিনি আর কেউ নন।
তিনি আমার আল্লাহ।
সকল গুণগান তাঁরই দরবারে।
সকল স্তুতি কেবল তাঁরই ।

[image: ©️] মোহাম্মদ নূরুল্লাহ্
ছায়ানীড়
২০সেপ্টেম্বর ২০২২




আমি তোমাদেরই একজন

আজ আছি
কাল যদি না থাকি।
তাই লিখে যাই
আজকের লেখাটি।
কাল যদি
তোমার সনে
নাহি দেখা হয়,
আমাকে মাফ
করে দিও।
আর যদি
বেঁচে থাকি
কালকের দিন
ছালাম ও শুভাশীষ
নিও আমার পক্ষ থেকে।
আমিতো তোমাদেরই
একজন!
আমাকে দিওনা
দূরে ঠেলে।
বিদায় নিতে
যদি নাও পারি
হাত তুলে
দোয়া করিও
এ অধমের তরে।
মনে রেখো...
আমি তোমাদেরই একজন।
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স্বপ্নের সিঁড়ি বেয়ে মৃত্যুর পানে

কত যে তাঁর স্বপ্ন ছিল
জীবনটা ভরে।
স্বপ্নগুলো স্বপ্ন রইলো
পূরণ হলো নারে।
দিবসটা বেশ বড়ই ছিল,
দ্রুত সন্ধ্যা নেমে এলো।
বুঝে ওঠার আগে।
মেঘের ভেলায় চড়ে সূর্য
শরতের এই কালে।
থাকি থাকি করে চলে গেল
আবীরের রাগে।
জীবন সূর্য ডুব দিল
স্বপ্নগুলো কলি রইলো।
ফুটতে পারলো না যে।
আশায় আশায় মেতে মোরা
করছি জীবন পার।
এমনি করে হঠাৎ একদিন
যাবো যে ওপার।
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সংগ্রামী শিশু

সংগ্রামী চেতনা নিয়ে জন্মেছে প্রতিটি শিশু।
মুষ্টিবদ্ধ শ্লোগানে মুখরিত হয়ে শুরু তাঁর জীবন।
প্রতিবাদ করতে করতে একসময় ক্লান্ত হয়ে পড়ে।
তবু দমে যাবার পাত্র নন, আমৃত্যু চলে তাঁর অনশন।
পৃথিবীবাসীকে চিৎকারের মাধ্যমে তাঁর আগমনীবার্তা জানান দেয়।
শুধু আগমনীবার্তা নয়, জানিয়ে দেয় সংগ্রাম মুখর
জীবনের পূর্বাভাস।
শুধু নিজের জন্যে নয়, অন্যের জন্যে বেঁচে থাকার
প্রেরণা আশৈশব লালন করে ;
যৌবনে প্রয়োগ করে, প্রৌঢ় বয়সে
অপ্রাপ্তির আকাঙ্ক্ষা তাঁকে পেয়ে বসে।
কারণ, তাঁর জীবন সংগ্রাম মুখর জীবন।
যদি সে মানুষের বাচ্চা হয়।
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মানুষ আজ পাথর!

মানুষ আর পাথরের মাঝে
যোজন যোজন ব্যবধান আজকাল
চোখে পড়েনা।
পাথর মানুষ হয়না,কেবল মানুষই পাথর হয়!
ন্যায়,অন্যায়,সত্য, মিথ্যা,রাত,দিন,আলো আঁধার
সাদা,কালা আজ আর খুঁজে পাওয়া যায়না বাটি চালান দিয়েও।
শুধুই ...
জী ! হুজুর, জী! হুজুর ।
মাঝে মধ্যে শুনতে পাই--
পাথরেরও নাকি চেতনা আছে !
মানুষের চেতনা ফিরে আসবে কবে ?
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বাস্তবতা

রহমত,বরকত
চলে গেছে ভাগাড়ে।
আগেকার স্বাদগুলো
পাইনা খুঁজেরে।
চিংড়ির স্বাদ আজ
কোথা গেছে হারিয়ে।
মৌ মৌ গন্ধ যায়না ছাড়িয়ে।
ইলিশের আস্বাদন
কোথা গেলে পাইরে।
সবার মুখে মুখে
একটা কথা চলছে রে।
রহমত,বরকত
চলে গেছে ভাগাড়ে।
পাড়ার কোনো বাড়িতে
ইলিশ মাছ আনলে।
ভাজা কিংবা রান্নার
ঘ্রাণ যেত ছড়িয়ে।
একবাড়ি,দুই বাড়ি
তিন বাড়ি ছাড়িয়ে।
কোথা গেল সেই ঘ্রাণ
আজ আর নাইরে।
বেড়েছে মাছের সংখ্যা,
আগের স্বাদ নাইরে।
মুরব্বিদের কণ্ঠে তাই
কেবল শোনা যাচ্ছে রে।
রহমত,বরকত
চলে গেছে ভাগাড়ে।
পাকা পেঁপের নেই স্বাদ ,
নেই আগের গন্ধ।
এ কালে জন্ম নিয়ে,
মোদের কপালটা হলো মন্দ।
সব কিছুর স্বাদ বুঝি
যাদু ঘরে আছে রে!
এভাবে সব কিছুর
স্বাদ গেছে হারিয়ে।
লোকে বলে বলেরে
"যেমন কর্ম তেমন ফল"
ললাটে তাই ঝুলছে রে।
মিছে মিছে কেন মোরা
দোষ দেই কপালের !
তেঁতুলের বীজ বপন করে,
ফজলি আম কি কভু মিলে?
তাইতো লোকের মুখে মুখে,
রহমত বরকত গেছে চলে।
বিশ্বস্ত মানুষ ছিল,
কথার বড় দাম ছিল।
যার দরুন সব কিছু,
স্বাদে পরিপূর্ণ ছিল।
দাদা দিয়ে গেছেন জমি,
বিনা দলীলে।
নাতি তা মেনে
নিতো অকপটে।
আর এখন...
দলীল করতে ছবি লাগে,
স্বাক্ষী লাগে, দালাল লাগে।
অপরিমেয় টাকা লাগে।
এরপরেও ...
জমি একখান কিনতে গেলে,
যাচাই-বাছাই বহু লাগে।
এ কারণেই লোকে বলে--
রহমত বরকত গেছে চলে।
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নাশিদ
******
রওজা পাকের দ্বারেতে বন্ধু,
আমি যাব কবে।
পেরেশানিতে আছি বন্ধু,
তোমার দর্শনের আশে।
কবে আল্লাহ তৌফিক দিবে,
যেতে মদিনা।
মনটা আমার আনচান করে,
ঘরে রইতে পারি না।
যারা যাচ্ছো মদিনাতে ,
আমার ছালাম দিও পৌঁছে ।
বলিও মুনাজাতে
এ অধমের কথা।
বন্ধুর কাছে দিও পৌঁছে ,
আমার মনের ব্যথা।
বন্ধুর কাছে দিও পৌঁছে ,
আমার মনের কথা।
রওজা পাকের দ্বারেতে বন্ধু,
আমি যাব কবে।
পেরেশানিতে আছি বন্ধু,
তোমার দর্শনের আশে।
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ইসলামী সংগীত

কুরআনের বাণী,আমি যতোই শুনি ।
মোর মনটা কেড়ে নেয় রে।
মোর মনটা যে কেঁদে ওঠে।
জান্নাতের আয়াত পড়লে পরে,
মনটা খুশিতে নেচে ওঠে।
জাহান্নামের আয়াতগুলো--
কলিজা ছিঁড়ে নেয় রে।
কলিজা ছিঁড়ে নেয় রে।
মায়ের ভাষায় কুরআন যখন
বুঝতে চেষ্টা করি!
আবেগে আমি আপ্লুত হই,
কুরআনের শিক্ষা পেয়ে।
আদেশ, নির্দেশ আর উপদেশ ;
একে একে সবি।
হালাল হারাম বেছে চলতে পারি।
কুরআনের দীক্ষা নিয়ে।
কুরআনের শিক্ষা নিয়ে।
[image: ©️] মোহাম্মদ নূরুল্লাহ
ছায়ানীড়
১৩ সেপ্টেম্বর ২০২২



ক্ষুদ্রের মাঝে বড়ত্ব

তুচ্ছ বলে এ জগতে আদৌ কিছু আছে ?
মহামূল্যবান রত্ন হয়তো সে জগতের মাঝে।
তুমি আমি চিনিনি তাইতো করেছি অবহেলা।
তাই বলে বিশ্ব মাঝে নয়তো সে ঝাটাঝুটা।
চুলোর সামান্য ছাইয়ের কথা যদি চিন্তা করি।
অট্টালিকায় থেকেও তাকে এনেছি যত্ন করি!
ক্ষুদ্র একটি বালুকণা আসলে ক্ষুদ্র নয়।
আঁখির মাঝে করলে প্রবেশ ও যে কতবড়
টের পাওয়া যায়!
দেখতে খুবই ক্ষুদ্র হলেও আসলে ক্ষুদ্র নয়।
ভেবে একটু দেখলে পরে বুঝিবে নিশ্চয়।
যত বড় দালান কোঠা আর যত ইমারত।
নিজেকে বিলিয়ে দিয়ে ক্ষুদ্র এ বালুকণা দিয়েছে হিম্মত।
এমনি করে জগত জুড়ে রয়েছে যতো কিছু
ক্ষুদ্রের মাঝে বিশালতার ছায়া রয়েছে তার পিছু।
নয়নযুগল পায়না দেখতে দেখার সাধ্য নাই।
অন্তর চক্ষু ছাড়া বিনা গবেষণায় দেখা নাহি যায়।
প্রতিটি ক্ষুদ্রই তার বড়ত্বের কথা জানান দেয়।
দেহের মধ্যে নয়,কর্মের মাধ্যমে দেয় পরিচয়।
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কবিদের লেখালেখি

রাতের গভীরতা যতো বাড়ে,
শব্দেরা এসে ভীড় করে কবিদের নীড়ে।
শব্দেরা অনুনয় বিনয় করে;
করকমল যুগল কচলাতে কচলাতে কেবল বলে আমাদের শরণ দাও তোমাদের
ক্যানভাসে।
কবিরা ক্লান্ত;
সারা দিনমান পরিশ্রম করে মৌলিক অধিকারগুলো
মেটাতে।
পারে কি মেটাতে? এ প্রশ্ন রেখে যাই পাঠকদের তরে।
শব্দদের আবদার আর কে মেটাবে?
কবিরাই ওদের মা-বাপ ভরসার স্থল।
এসব ভেবে কবি ক্লান্তি ভুলে
একথা,সে কথা,মিথ, ট্র্যাজেডি,কমেডি
কাব্যগাথা, কাহিনী কাব্য, নিজের কথা,পরের কথা
রাষ্ট্রের কথা, সমাজের কথা সবই লিখে।
বিনিময়ে কী পায়?
"ভবঘুরে, কাম নাই, কাজ নাই তাই লিখে যায়"
অশ্রাব্য,অশ্রুত আরো কতো কথন !
যেগুলো কবিদের ভাগ্যে জোটে।
তবে হ্যাঁ --
পদলেহন করতে পারলে বড় বড় তকমা জোটে
কবিদের কপালে!
কখনো বা রাজটীকা, রাজমুকুটও এসে যেতে পারে!
সত্য বলাটাও আজ অনির্বচনীয় ।
মিথ্যার জয়জয়কার সর্বত্র।
আর যা-ই করো--
শব্দদের আবদার মেটাতে গিয়ে
মিথ্যেগঙ্গায় স্নান করো না।
পুত পবিত্র স্নাতক আজ ভুলেই বসেছে
ওর স্নাতক মানে;
স্নাতক আর স্নাতকোত্তরদের ভীড়ে
সাদাসিধে কৃষক হোঁচট খায় ওর আচরণে।
কোটি ,কোটি ।
হাজার কোটি টাকা লোপাট হয়।
পাচার হয় ।
স্নাতক আর স্নাতকোত্তরদের হাত ধরে।
এ জাতির জন্যে এর চেয়ে
লজ্জার আর কী হতে পারে?
পাঠককুল!
নিশ্চয় ভেবে দেখবেন।
সত্যিকারের কবিরা লিখে যান হয়তো!
এভাবেই --
নিসংকোচে,নির্ভয়ে...
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আজব এ পৃথিবী!

নগ্নতার ভয়াল থাবা কুড়ে কুড়ে খাচ্ছে,
সৌরজগতের বসবাসযোগ্য
ক্ষণিকের মায়াময় এ বসুন্ধরা।
কী হবে সভ্যতার,
হাজার বছর ধরে গড়ে ওঠা
ইজ্জত-আব্রু,লাজ-লজ্জা;
এ ভাবেই কি ব্ল্যাকহোলের
গহ্বরে হারিয়ে যাবে,
কে জানিত আগে?

পিতা,পিতামহ, প্রপিতামহ
আমাদের পূর্বপুরুষগণ :
কতনা যাতনা ভোগ করে আমাদেরকে
সভ্যতার কাতারে এনেছিলেন।
আজ সবি ভুলে গেছি!
মানুষ থেকে পশুদের কাতারে গিয়ে
আমরা নাকি আলট্রা মর্ডান হতে যাচ্ছি !
কেবল ছেঁড়া প্যান্ট,আর তালি দেয়া
হাফ প্যান্টের মধ্যে মর্ডান লুকিয়ে ছিল!
তাকে বের করে আনতে
অনূঢ়া,যুবা সবাই
জন্মদিনের পোশাক পরে
সভ্য হতে যাচ্ছি !
কী চমৎকার! আজকের এই দুনিয়া।
কেবল অর্ধনগ্ন;
দুদিন পরে--
কুকুরের চেয়েও
অধম হবে এ আদম সন্তান!
কী ভাবছেন ?
চুপ করে বসে থাকবেন?
নাকি কুম্ভকর্ণের ঘুমে বিভোর থাকবেন!
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আমার শৈশব

কত কথা আজ
শুধু মনে পড়ে --
আম গাছের
মগডালে
রসালো
আম পাড়তে গিয়ে,
আমের আগেই
খেতে হয়েছে
লাশার কামড়,আর
লাল পিঁপড়ের কামড়।
তারপরও কাঁচা পাকা
আম খেয়ে
ব্যথার যাতনা ভুলে,
করিতাম লুটোপুটি
একগাল হাসি হেসে। 

তেঁতুল গাছেতে উঠে
পাকা আধাপাকা
তেঁতুল খেয়ে,
কখন যে
সাধ মিটাতাম
মনের অজান্তে।

নারকেল গাছে উঠে
ডাব আর ঝুনা
পাড়তে গিয়ে,
কোনটা ডাব আর
কোনটা ঝুনা,
ফেলতাম গুলিয়ে!
বুক যেত লাল হয়ে
গাছের আঁচড় লেগে,
ডাবের পানি খেয়ে
বেমালুম
যেতাম ভুলে !

কোথা সে শৈশব
গেল হারিয়ে...
সাতসমুদ্র তের
নদীর গহীনে
ফিরে কি পাব তারে?

মাচার আচারের
বয়ামের পানে,
চৈত্রের মরিচপাকা
গরম পাছে রেখে,
লেহ্য করে নামতাম
আচার
বয়ামের তলানিতে রেখে।
কোথা গেল
সেই স্বাদ
কোথা গেলে পাই,
ত্রিভুবনে এ রকম
স্বাদ দ্বিতীয় আর নাই।
কেবলি স্মৃতি
আজ হাতরে
মরি!
পাবনা ছুঁইতে
তারে
মরণাবধি।
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নিছা

কন্যা,জায়া, জননী
আলোকোজ্জ্বল করে
যাচ্ছে এ ধরনী।
কন্যাদের বাবা
আর স্বয়ং রাসুল সা.
জান্নাতে থাকবেন একই কামড়ায়,
যা তিনি ইঙ্গিত দিলেন
দুই আঙ্গুলের উপমায়।

সন্তানকে দিলেন বলে
মায়ের পদতলে
তোমার জান্নাত মেলে।
স্বামীকে দিলেন বলে
হও হুঁশিয়ার।

স্ত্রীর কাছ থেকে আনো
সনদ তোমার।
এরপরেও যে নারী
বলে দেয়নি দেয়নি
সম্মান ইছলামে।
তাঁর মতো কপাল পোড়া
কে আছে এ ধরায় ?
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গীতিকবিতা

হৃদয়ের গহীন কোণে,
রেখেছি যতন করে ।
বন্ধুদের মুখচ্ছবি
কেবলই মনে পড়ে ।
ছিলাম মোরা একই সাথে,
একই ক্যাম্পাসে ।
সতীর্থ ছিলাম মোরা।
সতীর্থ থাকবো মোরা।
এই দেহে থাকে যতক্ষণ প্রাণ।
এই দেহে থাকে যতক্ষণ প্রাণ।।
হৃদয়ের গহীন কোণে,
রেখেছি যত্ন করে ।
বন্ধুদের মুখচ্ছবি
কেবলই মনে পড়ে ।
বন্ধুরা!
আমাকে যেওনা ভুলে।
আমি আছি থাকবো ।
তোমাদের হৃদয় কোণে।।
হৃদয়ের গহীন কোণে,
রেখেছি যত্ন করে ।
বন্ধুদের মুখচ্ছবি
কেবলই মনে পড়ে ।

· গীতিকার: 
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অনুভব

হেমন্ত ডেকে বলে:
শরৎ তোমার শ্রী এরূপ
হলো কী করে ?
তুমিতো আমারি মাসতুতো ভাই ছিলে !
হঠাৎ করে গ্রীষ্মের গলা এভাবে
জড়িয়ে ধরলে ?
এতটা প্রভাবিত কী করে হলে !
তুমি কি স্বরূপে ফিরে আসতে পারো না ?
বলো কে বাঁধ সেধেছে ?
কুয়াশার চাদর নিয়ে দাঁড়িয়ে আমি অপেক্ষমান।
জনজীবনে প্রশান্তির হাওয়া বইয়ে দিতে চাই।
পথ আগলে এভাবে আর থেকোনা।
মানুষের বদ দোয়ায় বিলীন
হওয়ার আগে পথ ছেড়ে দাও।
পঁচানীতি খামচে ধরেছে মানচিত্রের
এ অংশটুকু।
আত্মসম্মানবোধ হারিয়ে নতজানু হয়ে
আর কতকাল গুমরে গুমরে কাঁদবে
মানচিত্রে বসবাসরত জীবগুলো।
গ্রীষ্ম আর চাইনা।
হিমেল হাওয়া বয়ে যাক, রাজনীতি
শুদ্ধ হয়ে ফিরে আসুক।
পঁচানীতি চিরতরে কবরস্থ হোক।
অচিরেই নকল শরতের বিদায় হোক।
স্বাগত জানানোর ডালি সাজিয়ে
অধীর আগ্রহে পথ চেয়ে আছে ;
এ জনপদের মজলুম লোকসকল।
হেমন্ত! তোমাকে স্বাগতম।
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অণুকবিতা

মানুষ নামের ফানুসগুলো
ঘুরছে চরাচরে।
সত্যিকারের মানুষগুলো
গেছে হারিয়ে!
দ্বিপদী হয়েও আচরণে
তাঁরা চতুষ্পদ সম।
কখনো কখনো --
শকুন শেয়াল,বাঘ,ভালুক
আর যত শ্বাপদ শ্রেণি।
তার চেয়েও অধিক হিংস্র
দ্বিপদী এ প্রাণী।
স্বার্থপরতার বেড়াজালে
ধরেছে ঘিরে।
ব্যক্তি,গোষ্ঠী আর রাজনীতিকে।
তাইতো দেখি--
ইউক্রেন, রাশিয়া,
আফগান,ইরাক,
কিংবা ফিলিস্তিন।
দ্বিপদী জানোয়ারের জ্বালায়--
শান্তিপ্রিয় মানুষগুলোর
চোখে নাইরে নিদ।
দ্বিপদী এ প্রাণীগুলো
কবে মানুষ হবে ?
শান্ত শিষ্ট মানুষগুলো
আরামে ঘুমাবে !
উইঘুরবাসী,কাস্মীরবাসী
দুহাত তুলে করছে আর্তনাদ।
প্রভু !
তুমি পাঠাও মোদের তরে,
আবার খালিদ বিন ওয়ালিদ।
সালাহউদ্দিনের মতো একজন
পাঠাও মুজাহিদ।
তাতে--
মানুষরূপী পশুগুলোর
আসতো যদি হুঁশ।
"মানুষ হয়ে কেন এরূপ করছি
আচরণ !
আফছোছ করে করে হতো
তাদের শিহরণ।"
এমন একটা ভোর যদি কোনদিন পেতাম !
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                                               খুকু ও সুয্যিমামা

বিহান বেলা সুয্যি মামা
ডেকে ডেকে বলে।
ঘুমের ঘোরে আর কতকাল,
রইবে তুমি শুয়ে।
এবার চোখ দুটি খোলো,
পুব আকাশ দেখো ।
জ্বলজ্বল করে আপন তেজে
করছি আলোকিত।
আঁখি মুছে মুছে ,
খুকু চুপিচুপি বলে।
রইব না আর শুয়ে।
পাঠে এবার মন দিব
আল্লাহর নাম নিয়ে।
পড়াশোনা করে আমি
বড় মানুষ হব।
সুয্যি মামার মতো
জগত করব আলোকিত।
সুয্যি মামা হেসে বলে :
যথার্থ ভাগ্নে হলে।
তাই তোমাকে বলি।
যার ইশারায় আমি
হচ্ছি আলোকিত।
তাঁর কাছে চাইলে কেউ
হয়না বঞ্চিত।
খুকু এবার বলে মামা
কীভাবে চাইব?
মামা বলে এভাবে
আমার সঙ্গে বলো।
"রাব্বি যিদনী ইলমা।"
"রাব্বি যিদনী ইলমা।"
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কৃতজ্ঞতা

নিঃশ্বাসে নিঃশ্বাসে
আছো তুমি মিশে।
বিশ্বাসে বিশ্বাসে
হৃদয়ে জড়িয়ে ।
যে দিকে তাকাই আমি,
দেখি চেয়ে।
তোমারি মহিমা কেবল
আছে ছড়িয়ে ।
পথ দেখাতে দিলে তুমি
প্রিয় রাসূল।
তব বান্দাকে পার করাতে
পুলসিরাতের পুল।
দিলে তুমি সংবিধান,
পুত পবিত্র আল কুরআন।
পথহারা যেন না হয়,
কোনো মুছলমান।
তোমার তছবিহ
জপে দিবানিশি
ফেরেশতাকুল।
চ্যালেঞ্জ করে
খলিফা করে
পাঠালে মানবকুল।
তব তরে শুকরিয়া
আদায় করার ভাষা
পাইনি আমি খুঁজে।
আশরাফুল মাখলুকাত করে
মোদের পাঠালে।
কঠিন হাশরের
সেই বিভীষিকাময় কালে।
তব বান্দাকে রাখিও
রহমতের ছায়াতলে।
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কাশফুলের উপাখ্যান

কবি কাশফুলের রাজ্য ঘুরে
অবশেষে --
হাতে নিলেন কাশফুলের ক'টি ডাট।
চাচ্চুকে দিয়ে আনালেন,
যেখানে ওরা গলাগলি ধরে
মিতালি করেছে।
ওদের আনন্দঘন, মন মাতানো
সে কৌতুহলী দৃশ্য কবিকে
বিমোহিত করে।
কাশফুলের সভা বসছিল মনে হয় সেদিন;
একজন আরেকজনের দিকে তাকিয়ে
কী যেন বিড়বিড় করে বলছে।
"ওদেরকে খুব শীঘ্রই নিধন করা হবে।"
এ গোপন সংবাদটি কীভাবে যেন ওরা শুনে
ফেলেছে।
তাই--
এতো তাকাতাকি !
কার আগে কাকে যেতে হবে চলে।
এ ভাবনায় তারা বিভোর !
তারপরও ...
ওরা সান্ত্বনা খুঁজে ; মানব কল্যাণে
নিজেদের বিলিয়ে দিতে পেরে।
নতুন নামে নতুন রূপে
ওদের দেখা যায় আটপৌরে শহরের
ফ্ল্যাটগুলোর দরজার আড়ালে !
সাধারণে ঝাড়ু বলে
সম্বোধন করে ;
আর
সম্মার্জনী নামে পরিচিত হয়,
বাংলাবিদদের কাছে।
এ সম্মানটুকুও বেশিদিন
জোটেনা ওদের কপালে !
... ... ...
মানব কল্যাণে ওরা বুঝি
আর বেশি দিন নিজেদের
কুরবানী করতে পারছেনা।
এ সব ভেবে ভেবে কাশফুলদের
অযাচিত গর্বিত জীবনের,
যবনিকার পর্দা নয়নে এসে পড়ে।
নাটকের শেষ অঙ্কের মতো :
শহুরে জীবনে
আধুনিকতার ছোঁয়ায় ;
ভ্যাকুম এসে কাশফুলদের বিদায় করে দেয়
চির তরে !
দ্বারের পেছনে লুকিয়ে থাকারও
অবকাশ নেই এ সম্মার্জনীর !
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ছকিনার অব্যক্ত ব্যথা

হৃদয়ের যতো ব্যথা
ঢেকে রেখেছে মুষ্টি চাল রাখা কলসের ভেতর মাটির প্রলেপ দিয়ে।
ব্যথাকে উন্মুক্ত না করাই ভালো
কে যেন কবে খোঁটা দিয়ে বসে
সেই ভয়ে রমিজের স্ত্রী কারো সঙ্গে দুঃখের কথা বলার
সাহস পায়না।
ঘরে চাল নেই, নুন আনতে পান্তা ফুরায় অবস্থা
তাও কারো সঙ্গে বলে না।
জানালার পাশের মেহগনি গাছটিকে স্বাক্ষী রেখে
কি যেন বিড়বিড় করে বলে, অস্ফুট স্বরে।
যে আমল এসেছে না জানি কোন লিক এসে
ধরে মারপিট করে, জেলে পুরে।
এ সব ভেবে ভেবে দিনগুজরান করে
রমিজের বিধবা স্ত্রী।
বয়স্ক ভাতা, বিধবা ভাতা আরো কতো কী ভাতা
সরকার দিচ্ছে তার নাগাল পায়না বিধবা সকিনা।
বিধবা ভাতা দিবে বলে তার কাছ থেকে কিছু টাকাও
হাতিয়ে নিয়েছে ;
তাঁর নামে কার্ডও হয়েছে কিন্তু টাকা নিচ্ছে ভোটচোর
মোড়ল। যার ভয়ে ছকিনা মুখ খোলেনি কখনো।
মৃত্যুর সময় কাছাকাছি, কে যেন তাকে এসে বলেছে।
অবশেষে ...
একদিন চলে গেল ছকিনা!
বিধবা ভাতা আর কার্ড মোড়লের পকেটেই স্থায়ীভাবে
অবস্থান করলো।
ব্যথাগুলো কলসেই রইলো বন্দি হয়ে...
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হে যুবক এসো
বিশ্বমাঝে অভুক্ত যে কতজনা আছে,
কেন আমরা অপচয় করি সকাল কিংবা সাঁঝে।
মানুষরূপী কংকালসার দেখতে কেমন লাগে !

তুমি আমি ফূর্তিতে কেন উড়াই টাকা কড়ি,
একটুখানি সহানুভূতি পেলে ওদের জীবনটা উঠতো গড়ি।

তোমার আমার দান-সদকা হোক তাঁদের বাঁচার অবলম্বন,
ধীরে ধীরে আত্মবলে হোক বলীয়ান।

অপব্যয় আর অপচয় আমরা রোধ করি
পিছিয়ে পড়া মানুষগুলোর সুন্দর জীবন গড়ি।

যাকাত-ফিতরা দিব যাদের তারা হবে স্বাবলম্বী,
কয়েকবছর যেতে না যেতে
ওরা হবে যাকাত দানকারী।
হে যুবক ! এসো , 
এ পথের পথিকরূপে নিজেকে সম্পৃক্ত করি। 
ফরিদপুর
১৮ জুলাই, ২০২১
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হিলালী
নীলাম্বরের ঐ নীলিমার মাঝে,
চির কাঙ্ক্ষিত হয়ে এলে ভুবনের মাঝে।
তোমার দীপ্তি আর স্নিগ্ধতায়
ইন্দ্রিয় জাগ্রত হয় পুলকে পুলকে …
আদি লগ্নে তোমায় দেখেছিলাম কৃষকের হাতে
যে কাস্তে দিয়ে কৃষক সদা শস্য কাটে।
দিন যায়, ক্ষণ যায়, তোমার পরিধি বাড়ে
দিনমজুর ক্ষুধার্তের চিরকাঙ্ক্ষিত রুটির মতো।
তোমার পূর্ণ শরীর দেখে—
জয়গুণের কথা বেশ মনে পড়ে,
গদুপ্রধানের অত্যাচারের কথা তোমায় দেখে
স্মৃতিতে ভেসে ওঠে।
তুমি আনন্দের জোয়ারে ভাসিয়ে
প্রেমিক-প্রেমিকার হৃদয় ছুঁইয়ে যাওয়া
এক অবিনাশী চিত্রপট এঁকে যাও।
সাগরের ঊর্মিমালা আপন যৌবন ফিরে পায়
তোমার রূপে মুগ্ধ হয়ে;
হিলালী ! ও আমার হিলালী !
নাম শুনেই হৃদয় মাঝে কেমন যেন নাড়া দেয়।
কবির তুলিতে তার ব্যাখ্যা করা শোভা পায় ?
জানিনা কোথায় আছো ?
কেমন আছো ?
আজও জানতে ইচ্ছে করে
তোমায় …   …   …
বরিশাল
২৬ডিসেম্বর, ২০০০ 
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কুরবানী
মাকে আজ খুব মনে পড়ে
যখন আমার সন্তান জন্ম দিতে গিয়ে
স্ত্রী পুয়াতি হলো—
মাকে তখন খুব বেশি মনে পড়ল।
কতনা যাতনা সহ্য করে নিজের রক্ত বিন্দু দিয়ে
আমাকে আমি হিসেবে তিল তিল করে গড়ে তুলল।

রাজমিস্ত্রি কিংবা কোন কারগরের
ইটের পরে ইট সাজানো।
কিংবা ,
অতি সযতনে চিত্রকরের চিত্রপট আঁকা।
কিংবা ,
একজন কবির অতি যত্নে গড়া
 শব্দভান্ডার দিয়ে সাজিয়ে গুছিয়ে 
কোন একটি অসাধারণ কবিতা রচনা করা।
না-
এ সবের  সঙ্গে তুলনা করা বৃথা ;
সত্যের অপলাপ মাত্র।
মায়ের যে কুরবানী সন্তানের জন্য নিবেদিত; 
কোন কিছুর সঙ্গেই তার তুলনা হয়না,
এ যে অতুলনীয় ।
আমাকে জন্ম দিতে গিয়ে মৃত্যুর দ্বারপ্রান্তে
আমার মা, এই বুঝি শেষ দমটুকু বের হয়ে
পরাণ পাখি উড়ে যায়। 
এইতো মায়ের কুরবানী –
আমার জন্ম হলো মা আমাকে দেখে
সব দুঃখ কষ্ট ভুলে গেলেন;
এটা কি মায়ের কুরবানী নয় ?
দীর্ঘ দুটি বছর মায়ের রক্তে গড়া
আল্লাহপাকের অশেষ নেয়ামত
আমাকে পান করালেন;
যাকে পানাহারও বলা চলে।
কারণ মায়ের বুকের দুধ খাওয়ার সময়
আমাকে অন্য কিছু খেতে হয়নি।
আমার মায়ের কত বড় কুরবানী
আজ হাড়ে হাড়ে বুঝি; উপলব্ধি করি।
কিন্তু, মা যে নেই- গত হয়েছেন আজ সাতটি বছর।
বাবা- সে যে আরেক মহাত্রাতা
যিনি সারাজীবন কষ্ট করে
শুধু সন্তানের মুখে একটু হাসির অপেক্ষায়।
আমি আজ বাবা হয়েছি
তাই বুঝি বাবা কী, বাবার দায়িত্ব,
বাবার ভালোবাসা, বাবার স্নেহ,
সবি আমাকে প্রতিনিয়ত আপ্লুত করে।
সারাজীবন বাবা সন্তানের জন্য, সংসারের জন্য,
প্রতিটি মিনিট,ঘণ্টা, দিন, মাস, বছর
কুরবানী করেন;
যা এখন অনুভব করি, বাবা থাকতে বুঝিনি।
বাবাকেওতো হারালাম সাতটি বছর হয়ে গেল।
বাবা আমার জন্য সারাটি জীবন কুরবানী করে দিলেন।
একজন স্ত্রীর কথা বলব –
তার কুরবানীও কম নয়।
নিজের লালিত স্বপ্ন,মা-বাবার আদর
ভাইবোনদের ভালোবাসা, পরিচিত পরিবেশ,
সব কিছু জলাঞ্জলি দিয়ে
একজন পুরুষকে খুশি করার জন্য
সে কী না করে ?
স্বামী-শ্বশুর-শাশুড়ী-ননদ-ননদজামাই
শ্বশুর বাড়ির আত্মীয় স্বজনের মন
কীভাবে রক্ষা করা যায় !
সে চেষ্টা তার অবিরত।
কিন্তু ,
কয়জন স্ত্রী সুনাম নিয়ে 
শ্বশুর বাড়িতে টিকে থাকে ?
তার যে কুরবানী তা কয়জন মূল্যায়ন করে ?
একবারও তো ভাবিনি এ সব বিষয়।

শুধু পশুই কুরবানী হয় না ...
নিজের জন্য, পরিবারের জন্য,
সমাজের জন্য, দেশের জন্য,দশের জন্য
যদি ভালো কিছু করা যায়,
সেটাকে কি আমরা কুরবানী বলে
 অভিহিত করতে পারিনা ?
ফরিদপুর 
০২ জুলাই, ২০২১
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একটি চিঠির অপেক্ষায়
কাঁদে আসমান, কাঁদে জমিন,
কাঁদে কাস্মীর, কাঁদে ফিলিস্তিন,
কাঁদে উইঘুর, কাঁদে আরাকান,
কাঁদে বসনিয়া, কাঁদে সিরিয়া,
কাঁদে মালি, কাঁদে কঙ্গো,
কাঁদে আজারবাইজান, কাঁদে আফ্রিকান।
এ কান্নার কি হবেনা অবসান ?
হে বীর ! করোনা নত শীর
খর্জুরের ডালা আজ তোর
তরবারী।
হাঁকো বীর আল্লাহু আকবর।
জাগিয়ে তোল ঘুমন্ত মুছলিমদের।
কান্না থামাও।
করি নিবেদন হে বীর, তোমার পানে।

লোভ-লালসায় মত্ত হয়ে
নর্তকী আর বালাখানায়
মখমলের ওই মসনদে বসে
কীভাবে করবি জাতিকে উদ্ধার ?
আরাম-আয়েস ত্যাগ করে
পূর্ব পুরুষ থেকে দীক্ষা নিয়ে
আরেকবার...
ওরে মুছলিম, স্বীয় পরিচয়
বিশ্বদরবারে দে তুলে।
দেখবি তখন বিশ্ব মাস্তান
নত হবে তোর পায়ে
নতজানু হয়ে।
প্রথম ওমর,দ্বিতীয় ওমর
আবার কি আসবে এ ধরার মাঝে ?
আসবে হয়তোবা তোরি মাঝে।
এরদোয়ান, আয়াতুল্লাহ খোমেনি
কিংবা অন্য কারো রূপ ধরে !

কান্নার আহাজারিতে আসমানের তারা
খসে পড়ে জমিনে।
কান্নার নোনাজলে সাগর 
উথাল-পাতাল ঢেউ তোলে।
মাজলুমের আর্তচিৎকারে
পাহাড়গুলো এমনিভাবে কম্পিত হয়;
এই বুঝি পৃথিবী ধ্বংস হয় !
এই বুঝি মানবসভ্যতার
বিলিন হয় নিমেষে !
...  ...   ...
একটি চিঠির অপেক্ষায় !

ফরিদপুর
৩০জুন, ২০২১
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অন্যরকম চিঠি

যে চিঠি তাড়িয়ে বেড়ায়
আজও আমায় !
...  ...  ....
এই তো মানুষের মন,
মানুষ যে কত খারাপ !
কতভাবে প্ররোচনা করে,
কুমন্ত্রণা কানে ঢুকিয়ে—
একজন আরেকজনকে শত্রু বানিয়ে ফেলে।
তাও আবার রক্তের বাঁধন
কীভাবে পারে যদি যে মানুষ হয় !
কী না ছিল সে চিঠিতে:
দুঃখ-বেদনা- ইতিহাস
জন্ম বৃত্তান্তের অলি-গলি
সবি যে ছিল।
কিন্তু, আমি কখনও বলার সাহস পাইনি।
জন্মদাতা বাবা বলে কথা !
কী ভুল বোঝবুঝি ?

হায়রে মোবাইল ফোন !
তোর যান্ত্রিক ত্রুটি
আমার জীবনের এক বিষাদময় স্মৃতি !
যে স্মৃতি ভোলার নয় ;
অনেক যত্নে আগলে রেখেছি-
এক যুগ আগের সে চিঠি
দলিল-দস্তাবেজের মতো
অতি মূল্যবান বলে !

ফরিদপুর
১জুলাই ২০২১ 
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বিচিত্র ভালোবাসা
আমি তোমাকে ভালবাসি,
             কবিতার মতো।
কবিতা যেমন ভালোবাসে
     তার প্রিয় ছন্দমালাকে।
    ছন্দ যেমন ভালোবাসে 
               অক্ষরকে;
অক্ষর যেমন ভালোবাসে
বর্ণকে।
বর্ণ যেমন ভালোবাসে ধ্বনি।
ধ্বনি যেমন ভালোবাসে
চিত্রপট;
চিত্রপট যেমন ভালোবাসে
পটুয়াকে।
পটুয়া যেমন ভালোবাসে 
ক্যানভাসকে।
ক্যানভাস যেমন ভালোবাসে
রঙ তুলিকে।
রঙ তুলি যেমন ভালোবাসে
নানান রঙে রঞ্জিত করতে।
প্রিয়ার কালো চোখের অপলক দৃষ্টি
স্বপ্নের ক্যানভাসে আঁকতে। 

আমি তেমন ভালোবাসি তোমায়
হে সমুদ্র !
তোমার কলকল ধ্বনি
আমার কানে এসে বাজে।
আমি বিমুগ্ধ চিত্তে
অবগাহন করি
অজানা এক আনন্দে !
বিদেশ-ফেরত বাবাকে পেলে
বাচ্চারা যেমনি নাচে;
আমি আনন্দে আন্দোলিত
তোমারি ফেনা দেখে।
তোমার গর্জন আমাকে
তাড়িয়ে বেড়ায়।
ভালোবাসার ক্ষেত্র
পরিবর্তিত হয়।
নদীপাড়ের ভিটে-মাটি
বাস্তুহারাদের মন
আর আমার মন একমন হয়ে যায়।
আমি ভালোবাসি তাদের;
ভালোবাসা বড়ই বিচিত্র –
অন্ধকারে হাতড়িয়ে বেড়ানো
কিংবা
দিনের আলোয় অমাবশ্যার আগমন।
কখনো পূর্ণিমা রাতের স্নিগ্ধতা;
ভালোবাসি, তারপরও ভালোবাসি
পৃথিবীকে;
ভালোবাসি প্রকৃতিকে।
ভালোবাসি, ভালোবাসি
মাঠ-ঘাট-পুকুর-দীঘিনালা
ভালোবাসি সবি।

কিন্তু আমাকে কে ভালোবাসে ?
আজো জানা হলোনা।
আমি ভালোবাসি, খুব ভালোবাসি
তাই মর্ত্যের এ বসুধা ছেড়ে
যেতে যে চায়না এ মন।
তবু যেতে হবে-
যেতে হবে একদিন।
আমি অবিনশ্বর নই।
আমি হিংসাত্মক নই।
আমি কাপুরুষ নই।
আমি বিনীত, আমি ভদ্র।
আমি বিনয়ী, তাই আমি
বড়দের শ্রদ্ধা করি, ছোটদের স্নেহ করি।
আমি নির্লোভ, আমি মোহহীন,
আমি মরীচিকার পিছে ছুটতে চাইনা।
আমি সত্যের কথা বলি,
তাই সত্যকে বড় ভালোবাসি।

আমি তোমাকে ভালোবাসি
...   ...     ...
শোল মাছের পোনাগুলো
মায়ের পিছু ছাড়েনা
মা ভালোবাসে বলে !
আমি তোমাকে ভালোবাসি
...   ...    ...
মুরগীর বাচ্চাগুলো মায়ের আঁচলতলে
যেমনি আশ্রয় পায়;
আমিও সেরকম।
আশ্রয়ের অপেক্ষায় ...
ভালোবাসি, ভালোবাসি
তোমাকে অনেক ভালোবসি।






মরীচিকার পিছে
মরীচিকা !
  মরীচিকা !
    কী কুহক !
       মিথ্যে মায়া !
          মিথ্যে ছলনা !
              দারা !
                পুত্র !
                   পরিবার!
                      কেউ নয়,
                         কেউ নয় !
                           কেউ যে
                                 তোমার নয়।
                                    মিথ্যে অহংকারে ;
                                          এসি গাড়ী !
                                            এসি বাড়ি !
                                              নেই যে সীমা নেই
                                                    আরামের !
                                                      সবি যে মিথ্যে !
                                                         দু’দিনের কারাবাসে ?
                                                           আপন আপন
                                                               করে তুমি—
                                                              আপন কি খুঁজে পেয়েছ ?
                                                                 আত্মা তোমার চলে গেলে ;
                                                                       লাশ ! লাশ ! লাশ !
                                                                             চিৎকারে !
                                                                                তোমায় রাখে কোন খানে ?
                                                                                  ফ্ল্যাটের এতো রুম থাকতেও
                                                                                     তোমার যায়গা হয়না যে !

                                                                                       যাকে এতো ভালোবেসে,
                                                                                          আপন ভেবে,
                                                                                               উজার করে,
                                                                                                 সব কিছু দিয়েছ;
                                                                                                   আজ তোমার 
                                                                                                     নেই কোন দাম,
                                                                                                         তার কাছে !

                                                                                                             মিথ্যে !
                                                                                                            মিথ্যে !
                                                                                                         সব মিথ্যে !

                                                                                                         সত্য মৃত্যু !
                                                                                                 সত্য কবর  !
                                                                                                সত্য আযাব !
                                                                                              সত্য জান্নাত !
                                                                                           সত্য  জাহান্নাম !
                                                                                        সত্য হাশর !
                                                                                  সত্য কিয়ামত !
                                                                           সত্য পুলসিরাত !
                                                                   আর সবি মিথ্যে !
                                                              মরীচিকা ! 










যাকাত
১.
নহে নহে নহে করুণা
নহে কোন দান।
‘তোমার সম্পদে রয়েছে
 তার অধিকার’
আল্লাহ্‌পাক কুরআনে ফরমান।
চাওয়ার আগে পৌঁছে দেয়া
কর্তব্য তোমার।

2.
নিসাব পরিমাণ সম্পদ হলে,
যাকাত দাওগো হিসেব করে।
আখিরাতে যদি তুমি,
পেতে চাও নাজাত।
পরকালে যদি তুমি,
পেতে চাও জান্নাত।
3.
প্রতি বছর রমাদান মাসে
যাকাতের হিসেব করো,
সারা বছর ধরে তুমি ,
যাকাত দিতে পারো।
4.
হিসেব করে যাকাত দিলে,
সম্পদ হবে পুণ্যময়।
সম্পদ তোমার বৃদ্ধি পাবে।
যা ভাবোনি কোন কালে। 
৫.
দিব মোরা যাকাত-ফিতরা
আর করব দান-সদকা 
রমাদানের বরকতপূর্ণ
পুণ্যেরও আশায়।
[সুরা আল-মায়ারিজের ২৩ নং আয়াতের কাব্যে ভাবানুবাদ]

আল্লাহ্‌র বন্ধু
প্রভুর সান্নিধ্য যে পেয়েছে
ধরার মাঝে তার ধারে কে আছে ?
শয়নে স্বপনে তাঁর জিহ্বা
থাকে যে আল্লাহ্‌র স্মরণে।

সাঁঝে সকালে দুপুরে কিংবা বিকেলে
প্রভুর প্রেমে মগ্ন থাকেন সারাক্ষণ।
প্রেম সাগরে হাবুডুবু খান যে সারাক্ষণ।

হৃদয় মন্দিরে তাঁর অন্য কারো 
হয়না যে আসন।
শুধু প্রেমেরই কারণ।
শুধু প্রেমেরই কারণ।

প্রভু বিনে অন্য কেউ পায়না আসন।
পিতা-পুত্র ,বন্ধু- বধূ কারো সঙ্গে
সম্পৃক্ত নন।
প্রভু বিনে অন্য কেউ পায় না আসন।

কাউকে যদি ভালোবাসেন
শুধু আল্লাহ্‌র তরে।
কাউকে যদি ঘৃণা করেন
তাও মাওলার তরে।

কাউকে যদি কিছু দান করেন  
করেন প্রভুর  কারণে।

সৃষ্টির সঙ্গে কখনো যদি হন সম্পৃক্ত,
সবটাই করেন তিনি ,
আল্লাহ্‌পাকের জন্য।

সৃষ্টির সঙ্গে কখনো যদি
পৃথক হন।
শুধু আল্লাহ্‌র জন্যই তা করে থাকেন।

আল্লাহ্‌র জন্য ভালোবাসেন,
আল্লাহ্‌র জন্য ত্যাগ করেন।

হিংসা,লোভ,অহংকার
ছুঁইতে পারেনা তাঁর অন্তর।
নির্ভেজাল,নিষ্কলুষ 
পরিশুদ্ধ হন।
এভাবেই একসময়
আল্লাহ্‌র অলী হন।
তাঁদের জন্য নেই কোন ভয়,
নেই কোন সংশয়।
যা আল্লাহ্‌পাক কুরআনে ফরমান।
[বি:দ্র: সুরা ইউনুসের ৬২ নং আয়াতের কাব্যে ভাবানুবাদ]
© মোহাম্মদ নূরুল্লাহ্‌
ফরিদপুর
০৯রমাদান ১৪৪২ 



মুনাজাত
তব নাম রহীম রহমান কেন দিলে ?
তব আদরের বান্দাকে যদি জাহান্নামে নিলে।

তব নাম গফুর গাফ্‌ফার কেন রাখলে ? 
যদি বান্দাকে ক্ষমা না করে এ ভবে !

তবে কেন বললে তুমি,’লা তাকনাতু মির রহ্‌মাতিল্লাহ্‌’
আমরাতো হবনা হবনা নৈরাশ হবনা।
জ্বিন ইনসানের নেই ক্ষমতা কোন গুনাহ্‌ করার।
তুমি যদি রক্ষা করো শয়তান কোন ছার !

রক্ষা করো কিংবা মারো সবই তোমার ইখতিয়ার।
আমি মনে প্রাণে চাই যে শুধু তোমারই দীদার।

সিয়াম, কিয়াম যা কিছু করি কবুল করো সবি।
তোমার কুদরতেরই হাতে এ বান্দাকে নাও তুলি।

দিন গেল,মাস গেল,বছর গেল দুই কুড়ি।
সব সময় মাওলা আমি তোমাকেই খুঁজি ফিরি।

মূর্খ আমি, নাদান আমি, কিছুই নাহি বুঝি।
রহম করে দাওগো আমায় মুহাম্মাদী পুঁজি।  

তোমার কাছে চাই 
রহমতের ঐ ডালি নিয়ে
দ্বারে এলো যে সিয়াম
এসেছে মাহে রমাদান।
এসেছে মাহে রমাদান।

বরকতের ঐ পয়গাম নিয়ে
হাঁকে মোরে সিয়াম।
এসেছে ভাই, এসেছে দ্বারে,
এসেছে মাহে রমাদান।
এসেছে মাহে রমাদান।

কে নিবি ভাই কে ?
রহমত লুটে নে।
কে নিবি ভাই কে ?
বরকত লুটে নে।
রহমতের ঐ ডালি নিয়ে
দ্বারে এলো যে সিয়াম
এসেছে মাহে রমাদান।
এসেছে মাহে রমাদান।
মাগফিরাতের সুসংবাদ নিয়ে
এসেছে মাহে রমাদান।
এসেছে মাহে রমাদান।
দ্বারে এলো যে সিয়াম।
রহমতের ঐ ডালি নিয়ে
দ্বারে এলো যে সিয়াম
এসেছে মাহে রমাদান।
এসেছে মাহে রমাদান।
নাজাত যদি পেতে চাস ভাই,
কঠিন আযাব থেকে ;
আয়, আয় ,আয়।
ত্বরা করে আয়।
সবাই যে নিচ্ছে লুটে।
রহমতের ঐ ডালি নিয়ে
দ্বারে এলো যে সিয়াম
এসেছে মাহে রমাদান।
এসেছে মাহে রমাদান।
নাজাতের ঐ বার্তা নিয়ে
দ্বারে এসেছে সিয়াম;
মোরা করবো যে ক্বিয়াম।
নেব,নেব, সবই নেব,
রহমত-বরকত -মাগফেরাত।
আর নেব সুসংবাদ।
জান্নাতের সুসংবাদ।
রহমতের ঐ ডালি নিয়ে
দ্বারে এলো যে সিয়াম
এসেছে মাহে রমাদান।
এসেছে মাহে রমাদান।
জাহান্নাম হতে মুক্তি নেব,
কেঁদে-কেটে যা কিছু পাবো ;
সবি নিতে চাই।
সবি নিতে চাই।
কে আছিস ভাই,
ত্বরা করে আয়। 
রহমতের ঐ ডালি নিয়ে
দ্বারে এলো যে সিয়াম
এসেছে মাহে রমাদান।
এসেছে মাহে রমাদান।

 

আহ্‌লান ছাহ্‌লান মাহে রমযান
আহ্‌লান ছাহ্‌লান
মাহে রমজান।
তাকাব্বালাল্লাহু মিন্না অমিনকুম।
হে আল্লাহ্‌ ! হে আল্লাহ্‌ !
তাওফিক দাও সিয়ামের।
তাওফিক দাও ক্বিয়ামের।
কবুল করো সিয়াম।
কবুল করো ক্বিয়াম।
বরকতময় এ মাসে ,
কবুল করো আমাদের ।
ফরজ-ওয়াজিব-সুন্নাত
আর নফল পালনের।
তাওফিক দাও ,তাওফিক দাও ,
হে পরওয়ারদেগার।
কবুল করো ,কবুল করো ,
হে রহিম রহমান।
জাহান্নাম হতে মুক্তি দাও,
তুমি গাফুর ও গাফ্‌ফার।
ক্বদরের ফজিলত দান করো।
কবুল করো, কবুল করো।
হে রহিম রহমান।
ফরিদপুর
৮ এপ্রিল ২০২১
© মোহাম্মদ নূরুল্লাহ






আরজি
তুমি ডাক দিওনা
ওগো মা’বুদ মাওলা
তোমার পিয়ারা বান্দা
না বানিয়ে ডেকে নিওনা।
তোমার প্রিয় বানাও মোরে
আপন রহম দিয়ে
তুমি রহম না করিলে
তোমার প্রিয় হবো কীভাবে
মুছলিম আমায় বানাও 
তুমি, আপন কুদরতে।
তুমি যে কাদির ও গাফ্‌ফার
তুমি রাহীম ও জাব্বার।
মুছলিম না বানিয়ে মোরে 
ডাক দিওনা
তোমার প্রিয় বান্দা না বানিয়ে
ডেকে নিওনা।
তোমার কাবা-তাওয়াফ না করিয়ে
ডাক দিওনা।
রাছুলের সঙ্গে জিয়ারত না করিয়ে
ডেকে নিওনা।
পাপ-মোচন না করিয়ে ডাক দিওনা।
ওগো আমার মালিক
ওগো আমার খালিক
তোমার প্রিয় না বানিয়ে
ডেকে নিওনা।

স্তুতি
তুমি খালিক,            তুমি মালিক
তুমি আমার রব।

তোমায় আমি           ভুলি কী করে
তুমি আমার সব।

তুমি আমার অন্তর্যামী        তুমি আমার দুঃখের সাথী
তুমি আমার সব।
তুমি খালিক          তুমি মালিক
তুমি আমার রব।
তুমি ছাত্তার           তুমি গাফ্‌ফার
তুমি মাতীন।
তুমি আমার সবি জানো    তুমি ছাড়া আমি যে,
সঙ্গী-সাথিহীন।
তুমি রাহমান             তুমি রাহীম
তুমি রাব্বুল আলামীন।
তুমি আমায় ক্ষমা করো       ওগো গাফুরুর রাহীম
তুমি রাহমানুর রাহীম।
তুমি খালিক                    তুমি মালিক
তুমি আমার রব।
তুমি ক্বাদীর                   তুমি ক্বাহ্‌হার
তুমি আহ্‌কামুল হাকিমীন।
তুমি আমায়            গোনাহ্‌মুক্ত করো
ওগো রাহ্‌মানুর রাহীম।





বারা’তের রাতের কামনা
মাফ করো
মাফ করো
ক্ষমা করো
ক্ষমা করো
ওগো গাফুরুর রাহীম
ওগো রাহমানুর রাহীম।

বারা’তের এই রাতে
নিষ্কলুশ, নিষ্পাপ
করোগো মোরে।

ক্ষমা করো
ক্ষমা করো
মুক্তি দাও
জাহান্নাম হতে
এ পূণ্যময় রাতে।
আল্লাহ! মাফ করো
মোরে।

তব বিধান মেনে
যেন চলতে পারি
বাকি জীবনে।

ক্ষমা করো
ক্ষমা করো
ওগো গাফুরুর রাহীম
ওগো রাহমানুর রাহীম।

বারা’তের এই রাতে
মা’ছুম করে নাও
তব এ বান্দাকে।
© মোহাম্মদ নূরুল্লাহ
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বন্দনা
[image: No description available.]             কবি ও কবিতা
               (মুক্তবুলি ষোড়শ সংখ্যা)

              বিদ্যা-বুদ্ধি নেই মোর 
            আমি মূর্খ কবি।
উপমা-উৎপ্রেক্ষা সদা
ধার করে চলি।
পথিক আমার বন্ধুবর,
নয়ন মোর অগ্রজ;
যাদের কাছে শিখি
 আমি হররোজ।
কামাল আহসান গাদ্যিক কবি 
দেখেছি টাইম লাইনে গিয়ে
অসাধারণ শব্দভান্ডার
তার প্রতিটি চরণে।
কাশেম নবীর শব্দার্থ
আমাকে ভাবায়-
হুমায়রার শব্দহীন এক মানচিত্র
পড়ে আমার মন কৌতুহলী হয়।
অনুসন্ধিৎসুর বেড়াজালে
আবদ্ধ হই।
সুনিলের পলায়ন পুলিশের কথা
মনে করে দেয়-
বাড়ি ছাড়ার সে ব্যথা।
বৃহন্নলার কষ্ট এরশাদ সোহেলের 
যেমন সহ্য হয়না;
সে ব্যথায় ব্যথিত আমি
পারিনা যে সইতে।
কিছু দেখবো বলে আমি মাহবুবের
দ্বারস্থ হই;কিন্তু অপারগতা আমার পিছু ছাড়েনা
রাবেয়ার মতো।
৭ই মার্চের ভাষণ দিয়েছেন বঙ্গবন্ধু,
ছোট ভাই এমরান আজ
কবিদের অন্যতম।
সুয়েজ করিম,এনামুর রহমান সোহেল
শাহীন খান।
বিপদ যখন ঘনিয়ে আসে,তুমিও বইয়ের সাথে
জ্যোৎস্নার রোদ্দুরে,দিন চাষী রাত
রুকাইয়া নিয়ে যায়
পরিশ্রমী কিছু সফলতার ভিড়ে
তবে কিসের ভয় তোমার তর্জনী
একটি কবিতা লেখার জন্য।
শেষ গন্তব্যে যেতেই হবে
মেহেদী হাসান, তুষার রায়হান
রবীন্দ্রনাথ মন্ডল ও শিমুল
স্বমহিমায় স্বভুবনে তাঁরা যে সমুজ্জ্বল।
‘সুন্দর জীবন’ গড়তে ‘বাকস্বাধীনতা’, 
স্লোগান স্বার্থপরতার মায়াজাল ছিন্ন করে; 
সাব্বির আলম বাবুর পথধরে এগিয়ে যায়,
আকবর ভূইয়া;বিজনের স্বপ্নপূরণ হেলেনের
বাংলাদেশের স্বপ্নদ্রষ্টা;প্রিয় বাংলা ভাষা
আমাকে কবিতা লেখার প্রতিনিয়ত অনুপ্রেরণা দেয়।
আমি এক হাতুড়ে চিকিৎসক:
 নাই বিদ্যা-বুদ্ধি, রোগীর রোগ সারতে গিয়ে-
না জানি মেরে ফেলি !
কবিতার পোস্ট-মর্টেম করতে গিয়ে
যদি কোন কবি বিন্দুমাত্র কষ্ট পান,
এ মূর্খকে ক্ষমো সবে
এ মিনতি তবে। 





 

জিজীবিষা
                                                   ১

                     আজি হতে হাজার বছর পরে
                       কে তুমি পড়িছ বসি
                       আমার রচনাবলি !

২
আজি হতে সহস্র বছর পরে
মনে কি রাখিবে আমায় ?
যেমনি মনে করি আমরা
সক্রেটিস কিংবা এরিস্টটোলকে।

৩
আজি হতে অযুত বছর পরে
বৃক্ষ যেমনি বেঁচে থাকে,
তার বীজের মাঝে;
আমাকে কি মনে রাখবে ?
আমার রচনা পড়ে !
৪
আজি হতে নিযুতবর্ষ পরে
কখনো কি মনে হবে
একজন লেখক ছিল
সাদা-মাটা লিখে যেত
পাঠকদের তরে !
৫
আজি হতে লক্ষ বছর পরে
কেউ মনে রাখবে আমায় ?
সভ্যতার উন্নতি হবে,
হয়তো কাগজের লেখা বই-পুস্তক
হারিয়ে যাবে;
কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা মানুষকে
সীমাহীন গ্রহ-নক্ষত্রপুঞ্জে
বিচরণ করাবে।
হয়তো সে দিন-
আমাকে পাবে তোমরা
রাতের আকাশের কোন তারার মাঝে !

৬
বই পড়ার ফুরসত
তোমাদের থাকবেনা।
ব্ল্যাকহোল- তারকাপুঞ্জ- গ্রহ-নক্ষত্র
এসব নিয়ে তোমরা মেতে থাকবে।
৭
আজি হতে কোটি বছর পরে
খগোল কিংবা ভূগোলে
কী যে দশা হবে ?
কেবল আল্লাহ্‌ই ভালো জানে।
৮

মনে কি রাখবে আমায় ?
এ নগণ্য,ক্ষুদ্র, অতি ক্ষুদ্র
লেখককে ?
[image: No description available.]
নববর্ষের ইতিকথা

নববর্ষ পালিত হয়
প্রতিটি বৈশাখ এলে।
নববর্ষের জন্মের ইতিহাস
                                      আমরা গিয়েছি ভুলে !

বাঁদর-বাঘ-সিংহের মুখোশ লাগিয়ে
 কেন করি উদ্‌যাপন নববর্ষের।
কেউ কি দিতে পারো
এ প্রশ্নের উত্তর।
কোথায় মঙ্গল কোথায় অমঙ্গল
পেলে এ সব কোথায় ?


শয়তান আজ ভর করেছে
খাঁটি বাঙালিদের উপর।
নয়’শ তেষষ্টি হিজরী সাল
যার স্তম্ভ; তাকে ভুলে আমরা
অহরহ পালন করে যাচ্ছি
হালখাতা আর নববর্ষ।
আকবর তুমি খাজনা আদায়ের সুবিধার্থে,
এনে দিলে এ অব্দ।
বাঙালি আজ ভুলতে বসেছে
তোমার স্মৃতিবিজরিত কর্ম।

একদিন বাঙালি সেজে...
গরিব-কৃষক-শ্রমিকদের নিয়ে
এ কী উপহাস !
তাহলে—
আত্মঘাতী হয়েই কি মোদের জন্ম ?


লাল গামছা-হাফ- হাতা গেঞ্জি -পান্তা- ইলিশ
মরিচ-পোড়া এসব যে ছিল
আমার পূর্ব-পুরুষের নিত্যকর্ম।

একদিন এভাবে পালন করে
কেন হারাচ্ছি নিজ ধর্ম । (সংস্কৃতি)
 
বাঙালি মোরা বুকে সাহস নিয়ে 
যথাযথ করে যাব নিজ কর্ম;
তাহলেই আমার পূর্ব-পুরুষদের
মনোবাসনা হবে যে পূর্ণ।
© মোহাম্মদ নূরুল্লাহ
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আরে বোকা তুই কি জানিস?
তোর পূর্ব পুরুষদের বোকা বানিয়ে
প্রাথর্নালয়ে ঢুকায়ে হত্যাযজ্ঞ চালিয়েছিল
বেঈমান-কাফির –মুশরিক।
আজ তুইও কীভাবে পালন করছিস
এপ্রিল ফুল !
এযে ফুল নয়, এ এক বেদনামাখা 
মহাকাব্য।
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আল্লাহ্‌কে ভালোবাসি

১ 
আমি আল্লাহ্‌কে ভালোবাসি
আমি রাসুলকে ভালোবাসি
রাসুলকে যে ভালোবাসে
তাঁকে আমি ভালোবাসি।

২
আমি আল্লাহকে ভালোবাসি
আমি কুরআনকে ভালোবাসি
আমি হাদীছকে ভালোবাসি
আমি ছুন্নাহকে ভালোবাসি। 

৩
আমি সুন্দরকে ভালোবাসি 
আমি পরিচ্ছন্নকে ভালোবাসি
আমি পরিচ্ছন্ন মনকে ভালোবাসি
আমি ভালোবাসতে ভালোবাসি।

৪
আমার হাশর যেন হয়,
হাচ্ছান বিন ছাবিতের সনে
আমার জান্নাত যেন হয়
কা’ব বিন জুহাইরের সনে ।

৫
আমার দেখা যেন হয়
কবি বুছাইরির সনে
আমার মন যেন শান্ত হয়
রাসুলের গুণগানে।  

৬
আল্লাহ্‌কে ভালোবাসতে হলে
রাসুলকে ভালোবাসতে হবে 
রাসুলকে ভালোবাসতে চাইলে
মুমিন-মুছলিমদের ভালোবাসতে হবে।

৭
আমরা আল্লাহ্‌কে ভালোবাসতে চাই
রাসুলকে ভালোবাসতে চাই
মুমিন-মুছলিমদের ভালোবাসতে চাই
আমরা জান্নাতে যেতে চাই।

৮
আমি ফুলকে ভালোবাসি 
আমি সুগন্ধিকে ভালোবাসি
আমি সুন্নাতকে ভালোবাসি
আমি আল্লাহ্‌র রাসুলকে ভালোবাসি।

৯
আমি রওজা যিয়ারতকে ভালোবাসি
আমি দরূদ পড়তে ভালোবাসি
আমি আমার রাসুলকে ভালোবাসি
আমি আল্লাহকে ভালোবাসি। 

১০
জগতের সকল জীবকে ভালোবাসি
আমি আল্লাহ্‌র রহমতকে ভালোবাসি
আমি আল্লাহর গজবকে ভয় করি
আমি আল্লাহর অনুগ্রহ কামনা করি।

১১
আমি হালালকে ভালোবাসি
আমি হারামকে ভয় করি
কাউকে না ঠকিয়ে
আমি জিততে ভালোবাসি।


১২
আমি ঠকতে ভালোবাসি
আমি কাউকে ঠকানোকে ভয় করি
আমি আমার রাসুলকে ভালোবাসি
রাসুলের অনুসারীদের ভালোবাসি
আমি আল্লাহ্‌কে ভালোবাসি। 
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হে শেফাদান কারী
করোনায় আক্রান্তদের
করো শেফাদান,
উঠিয়ে নাও তোমার কুদরতে ,
 করোনা নামক শয়তান ।
তুমিতো মহা পরাক্রমশালী
জগতে  কে না জানে?
তোমার শ্রেষ্ঠ বান্দাদের 
মাঝে কেন করোনা দিলে?
তব বান্দা হয়েছে নাফরমান
 ক্ষণিক পরে তব বান্দা    
 করেছে এস্তেগফার
 তুমি না গফুরুর রহীম ?
তা হলে কেন করবেনা ক্ষমা
তব বান্দারে?
তুমি তো  সর্বশক্তিমান
জগতে কে না জানে?
তোমার শক্তি যে অপার
 করোনাকে দাও বিলীন করে
তব বান্দাদের মাঝ থেকে 
হেদায়াত দাও তব বান্দারে
এ আরজি তব তরে।
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খান সেনাদের পা-চাটা কুত্তাগুলো পড়েছে হুমড়ি খেয়ে
নিরীহ ,নিরস্ত্র, কৃষক-শ্রমিক-সধবা-বিধবা অনূঢ়াদের উপরে।
কামান আর মর্টার সেলের দ্রিম দ্রিম শব্দে চারদিক কম্পমান;
চাঁদের আলো দূরীভূত হয়ে কালোয় কালোয় ঘনীভূত চারদিক,চারপাশ।
লাশের উপর লাশ যা ইতোপূর্বে কেউ দেখেনি কখনো।
[লর্ড ক্লাইভের পলাশীর প্রান্তরের সে যুদ্ধ
কিংবা
মীর নেসার আলী তিতুমীরের বীরত্বপূর্ণ সাহসিকতার চিত্র।]
গরু,ছাগল,কুকুর আর মানুষের লাশ একাকার হয়ে
 খালে-বিলে-ডোবায় কিংবা নদীতে ভাসছে।
কাক শকুন ছিঁড়ে ছিঁড়ে খাচ্ছে আর ঠোকরাচ্ছে
সে এক বীভৎস চিত্র।
খান সেনাদের প্রেতাত্মারা আজও দিনে দুপুরে
নীরীহ নিরস্ত্র লোকদের গুলি করে মারছে, গুম করছে,
বিবস্ত্র করছে রমণীদের।
এরা জানোয়ার সদৃশ;
স্বাধীন দেশে এদের জায়গা হয় কী করে ?
কাল আর কালো মিলে ভয়াবহ রূপ নিয়েছিল ২৫ মার্চ।
বারুদের গন্ধ, গুলির ঠাস্‌ ঠাস্‌ আওয়াজ
মায়ের বুক কেঁপে ওঠে।
সন্তানের কান্না থামাতে গিয়ে মা মুখ চেপে ধরে।
প্রেতাত্মারা নিপাত যাক,নিরীহ মানুষ মুক্তি পাক
নিরস্ত্র মানুষ বেঁচে থাকুক নির্ভয়ে,স্বাধীনভাবে।
যে আশায় বুক বেঁধে নেমেছিল বাংলার জনতা
 ২৬ মার্চ কিংবা ২৭ মার্চ প্রত্যূষে।
© মোহাম্মদ নূরুল্লাহ
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                                      বাংলা আমার গর্ব
                                       হে বাংলা, আমি ধন্য!
তোমার মাটিতে জন্মে,
তুমি ধরার মাঝে সবচেয়ে উন্নত সভ্যতার ভূমি;
আমার চোখে।
তুমি বিশ্ববাসীর লোভাতুর হয়ে—
আছো দীর্ঘদিন ধরে,
তোমার প্রতি লোভাতুর
বিশ্বের প্রায় সকল দেশ। 
অনেকে ইতোপূর্বে
তোমার শস্যভান্ডার থেকে নিয়েছে লুটে;
শুধু লুটে নিয়েই ক্ষান্ত হয়নি তারা ;
তোমার প্রতি করেছে শত নির্যাতন,
শোষণ আর উৎপীড়ন।
আমি ধন্য! আমি ধন্য!
আমার মায়ের বুলি, বাংলা ভাষার জন্য।
পৃথিবীর তাবৎ ভাষা সমূহের মধ্যে
যে ভাষা অন্যতম;
হাজার বছর পূর্বে যার জন্ম।
যে ভাষায় কিছু উপমা আছে—
যা পাওয়া যাবেনা বিশ্ব সাহিত্য খুঁজলে।
‘নানান বরণ গাভীরে ভাই একই বরণ দুধ,
জগৎ ভরমিয়া দেখলাম একই মায়ের পুত।‘
এ রকম কোন উপমা পাবে কি খুঁজে,
কোন সাহিত্য ভান্ডারে?
হে বাংলা, আমি ধন্য! আমি ধন্য!
তোমার মাটিতে জন্মে।
রফিক,জব্বার,সালাম,বরকত
তোমরা ভাই ধন্য।
দ্বিধাহীন চিত্তে দিয়েছিলে প্রাণ
মাতৃভাষার জন্য।
হে বাংলা, আমি ধন্য! আমি ধন্য!
তোমার মাটিতে জন্মে।
© মোহাম্মদ নূরুল্লাহ
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কবি নয়ন আহমেদ
নয়ন সেতো শুধু নয়ন নয়
নয়নের বাইরে অন্য কিছু!

কিছু পংক্তিমালার সংযোজন
ওজস্বী শব্দ-ভাণ্ডারে পরিপূর্ণ;

আপাদ-মস্তক ছন্দে চয়নে
আবৃত্তিতে- ঢঙে এক ছত্র কবিতা।

মতির ভাবধারা পংক্তিতে পংক্তিতে
বিশ্বাসে-অনুরণে,চিন্তা-চেতনায়;

লেখায় যাদু আছে, ভাব আছে
ভাবের গভীরতা আছে।

আমি মূর্খ,অতসব কি বুঝিসুজি?
আমার প্রিয় কবিরত্ন নয়ন ভাই।

বাঁচিয়ে রাখো অনন্তকাল
জীবন -মরণের হে মালিক,প্রভু নিরঞ্জন।

© মোহাম্মদ নূরুল্লাহ
১১.০১.২০২১
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এক
  আরবের মরু প্রান্তর,
খরখর রোদ্দুর
তারি মাঝে জন্মিলেক,
একটি গোলাপ ফুল
যার মিষ্টি গন্ধে দুনিয়া ব্যাকুল
তিনি মুহাম্মাদ রাসুল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অছাল্লাম)
দুই
পিতা তার আবদুল্লাহ,
মা ছিলেন আমিনা
চাচা আবু তালিব,
দাদা আবদুল মুত্তালিব
আরবের অভিজাত, কুরাইশ বংশে
এসেছিলেন যিনি,
আখেরী নবী হয়ে
তিনি মুহাম্মাদ রাসুল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অছাল্লাম)
তিন
সৃজিত হয়েছেন যিনি,
বিশ্বব্রহ্মান্ডের প্রথম
আসিলেন দুনিয়ায়,
অনেক কালাতিক্রম
তিনি মুহাম্মাদ রাসুল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অছাল্লাম)
চার
আরবে যখন দেখা দিল জাহেলিয়াত
কুসংস্কার- শিরকী
আর যত পাপ-তাপ;
দূর করেন যিনি
তাওহীদের বার্তায়
তিনি মুহাম্মাদ রাসুল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অছাল্লাম)
পাঁচ
খন্দক খুঁড়তে গিয়ে
যিনি পেটের পাথর বাঁধিলেন
ইসলামের জন্য যিনি
প্রাণ উপেক্ষিলেন
সরোয়ারে- কায়েনাত
আকায়ে- নামদার
তাজেদার- মদিনা
যার উপাধি ;
তিনি মুহাম্মাদ রাসুল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অছাল্লাম )
ছয়
যার উপরে হয়েছিল নায়িল
মহাগ্রন্থ আল কুরআন
যিনি তায়েফে দিয়েছেন রক্ত,
ওহুদে দান্দান-
তিনি মুহাম্মাদ রাসুল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অছাল্লাম)
সাত
বিশ্ব শান্তির প্রতীক হয়ে
আসিলেন যিনি ধরার বুকে
পাঠালেন যাকে রাব্বুল আলামীন
বিশ্ববাসীর নেয়ামত করে-
তিনি মুহাম্মাদ রাসুল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অছাল্লাম)
আট
যিনি কিয়ামত দিবসে
আল্লাহর হুকুমে
করিবেন শাফায়াত,
পাপী-তাপী মুসলিমের
করিবেন গোনাছাপ
পিপাসায় মুসলিম যখন
কাতরে অসহায় হয়ে-
হাউজে কাওছারের পেয়ালা নিয়ে

আসিবেন দুহাত বাড়িয়ে
তিনি মুহাম্মাদ রাসুল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অছাল্লাম)
নয়
উম্মাতি উম্মাতি বলে
কাঁদিতেছেন যিনি- মদিনায় শুয়ে
তাঁর পরে দরুদ পড়গো তোমরা
মুমিন-মুসলিম হয়ে
যার তরে পড়িবে দরুদ
তিনি মুহাম্মাদ রাসুল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অছাল্লাম)
Post Views: ১৮,৩৬৯ (মুক্তবুলি অনলাইন থেকে কপি করা হয়েছে)।
১৮মার্চ ২০২১
©️ মোহাম্মদ নূরুল্লাহ
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	বঙ্গবন্ধু স্মরণে

১.
জন্ম যদি হতো মোদের
বঙ্গবন্ধুর কালে
আহা পাকিস্তান আমলে
যুদ্ধে যেতাম মনের খুশিতে
তার ই আহবানে
আহা তার ই আহবানে।
আমাদের কেউ দাবায়ে রাখতে পারবে না
শুনতাম স্বশরীরে ,স্বকর্ণে।


২.
জন্ম যদি হতো মোদের
বঙ্গবন্ধুর কালে
আহা পাকিস্তান আমলে
অস্ত্র নিয়ে ঝাপিয়ে পড়তাম,
যুদ্ধের ঐ ময়দানে।
আহা যুদ্ধের  ঐ ময়দানে।

৩.
জন্ম যদি হতো মোদের
বঙ্গবন্ধুর কালে
আহা সেই বিভীষিকাময় কালে
স্বাধীনতার জন্য , মুক্তির জন্য ,
লড়তাম মাঠে আর ময়দানে।
আহা মাঠে আর ময়দানে।

৪.
জন্ম যদি হতো মোদের
বঙ্গবন্ধুর কালে
আহা সেই সময়টাতে
মুক্তিকামী মানুষের জন্য,
জীবন দিতাম অকপটে ।
আহা জীবন দিতাম অকপটে।

৫.
জন্ম যদি হতো মোদের
বঙ্গবন্ধুর কালে
আহা পাকিস্তান আমলে
মাতৃভূমি ,মাতৃভাষা,
রাখতাম সযতনে।
আহা রাখতাম সযতনে

©️ মোহাম্মদ নূরুল্লাহ
ফরিদপুর
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[bookmark: _Hlk66896529]                             কেশগুলো তার ফণি-মনসার দেহের মতো।
                                   কিংবা ফল্গুধারার ঢেউয়ের মতো।
কপোল আর কপালে
ক্লিওপেট্রার সে তিলক চিহ্ণ।

মোনালিসার হাসি হেসে,
বাংলার কোন এক প্রান্তে  বিছানা পেতে;
তুমি নীরবে- নিভৃতে কী ভাবছো
হে কবি ?
তোমাকে ঘিরে সাধের আসন তৈরি হলো –
তোমাকে ঘিরে দোদি মারা গেল।
ডায়ানাদের হরিণায়নের  ইশারা-ইঙ্গিতে,
কত যুবা যে দিশেহারা হলো;
তা কি কেউ গুণে রেখেছে ?

কবিতার পটভূমি তুমি;
গল্পকারের গল্পের প্লট;
ঔপন্যাসিকের কাহিনি নির্মাণে,
কতই না ভূমিকা রাখছো তুমি !
তা কি কেউ কখনো মনে রেখেছে!
তুমি এক অমর কবিতা,
হে প্রেয়সী!
হে পৃথিবী, তোমার সৌন্দর্যের 
সিংহভাগ জুড়ে যাদের আনাগোনা;
 ওরাইতো নাট্যকারের পথের দিশা দিবে-
তাই নয় কি ?

হে প্রভু! তোমার সৃষ্টির মাঝে
কতনা নিপুণ হাতে, নির্মাণশৈলীর
কারুকার্যে, এক নিখুঁত সৃষ্টি করে ;
তুমি দেখছো আর ভাবছো
তোমার সৃষ্টির কীর্তিকান্ড।

কপিরাইট© মোহাম্মদ নূরুল্লাহ
১৬.০৩.202১
২চৈত্র ১৪২৭












  
       ভালোবাসি মুক্তবলি 
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মুক্তবুলি তোমায় পেয়ে হাতে
আমি আনন্দে আত্মহারা
তোমার অপেক্ষায়
ডাক-হরকরার পানে চেয়ে…
সে এক তীর্থের কাক।
দীর্ঘদিন পরে বিদেশ-ফেরত
পুত্র সন্তানের অপেক্ষায়--
যেমনি বাবা-মা
চেয়ে থাকে পথ পানে।
আজ আমার বাবার কথা
খুব মনে পড়ে…
আমি আসব বলে –
রাতের ঘুম হারাম করে,
লঞ্চ ঘাটে অপেক্ষার প্রহর গুণতো;
আমার পানে চেয়ে…
আজ বাবা নেই, তাই কেউ অপেক্ষাও করেনা
বাবার মতো…
তোমার সঙ্গে এমন ভালোবাসা
কীভাবে যে তৈরি হলো
তা থেকে যাবে অজানা।
মুক্ত চিন্তা,মুক্তভাবে বলার
স্বাধীকার দিলে তুমি।
তুমি থাকো অম্লান,
বাংলা ভাষাভাষীদের হৃদয়ে ততোদিন।
যতোদিন বাংলা সাহিত্য থাকে বাঙালির মনে-মননে।
                        তুমি দীর্ঘজীবী হও ততোদিন,
যতোদিন বেঁচে থাকে,
আমার প্রাণপ্রিয় মাতৃভাষা।
© মোহাম্মদ নূরুল্লাহ
২০.০১.202১




       করোনার আহ্বান   
করোনা বলে –
‘আমি কালো চিনিনা
আমি ধলো চিনিনা
আমি বৃদ্ধ চিনিনা
আমি যুবক চিনিনা
আমি শিশু চিনিনা
আমি পুরুষ চিনিনা
আমি নারী চিনিনা।’
করোনা বলে –
‘আমি হিন্দু চিনিনা
আমি মুসলিম চিনিনা
আমি খ্রিস্টান চিনিনা
আমি বৌদ্ধ চিনিনা
আমি ইহুদী চিনিনা।’
                                              করোনা বলে –
‘আমি শুধু মানুষকে চিনি
আমি মানুষকে আক্রমণ করি
আমি মানুষকে কষ্ট দেই।’
করোনা মুক্তো হয়ে
বিশ্ববাসী সবাই মিলে
আমরা কি মানুষ
হতে পারিনা?
সৃষ্টিকুলের শ্রেষ্ঠ জীব বলে
নিজেদের পরিচয় দিতে
পারিনা ?
কেন এত ভেদাভেদ
কেন এত মারামারি
কেন এত কাটাকাটি  ?
করোনা বলে দিচ্ছে –
তোরা এবার মানুষহ
যদি আমরা মানুষ হই
বিশ্ব জঞ্জাল মুক্ত হয়
যদি আমরা মানুষ হই
বিশ্ব শান্তিময় স্বর্গে  পরিণত হয়
যদি আমরা মানুষ হই-
প্রতিটি মুহূর্ত আনন্দঘন হয়
যদি আমরা মানুষ হই
কেউ না খেয়ে মরবে না
যদি আমরা মানুষ হই-
কোটি কোটি টাকার অস্ত্র
লাগবেনা।
যদি আমরা মানুষ হই
মিসাইল - ড্রোন  পৃথিবীর
কোনপ্রান্তে হামলা
করবেনা ।
যদি আমরা মানুষ হই
বিশবভ্রাতৃত্ব বোধ জাগ্রত
হয়ে সারা পৃথিবী হবে
এক সুখময় রাষ্ট্র
সুখময় দেশ
যার মানে-
গ্লোবালাইজেশন
বা পৃথিবী নামক
একটি গ্রাম।
                              © মোহাম্মদ নূরুল্লাহ
  
                                   করোনা 
হে করোনা
তুমি উধাও হও ।
তুমি পালাও।
তুমি সরে  দাঁড়াও।
তুমি কাছে এসো না ।
তুমি দিলে সামাজিক
 বন্ধন ছিন্ন করে,
মানব সমাজকে অসামাজিক
করে তুললে 
আমরা তোমাকে চাইনা 
করোনা
তুমি এসোনা,তোমায়
করজোরে  মিনতি করি 
তুমি এসোনা ।
তুমি বিদায় হও 
                                      তুমি চলে যাও
                                 আমরা তোমাকে চাইনা
         করোনা!
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                 ১. 
       শতবর্ষ আর অর্ধশত বছর্
 একাকার হয়ে গেল
   ৭ মার্চ  ২১ - এ  এসে।

২.
একদিকে শতবর্ষের আনন্দ
অন্যদিকে সুবর্ণ জয়ন্তী তোমাকে ঘিরে
হে বাংলাদেশ !
আমার জন্মভূমি ! আমার মাতৃভূমি !
প্রাণের চেয়ে প্রিয় যাকে ভাবি !

৩.
বজ্রকন্ঠের ভাষণ নিয়ে এলেন
যে অভিনেতা –
রঙ্গ মঞ্চের সামনে লাখো দর্শক
করতালিতে মুহুর্মুহু রব
চারদিক করেছে নিস্তব্ধ।

৪.
জাতি আজ পালন করেছে
শতবর্ষ -অর্ধশত বর্ষ ;
ঐতিহাসিক ৭ মার্চের এই দিনে।

৫.
এক একটি শব্দ  যেন
বুলেটের মতোই ক্ষুরধার। 
যা হৃদয়ে ধারণ করে
বাকি নয় মাস অহর্নিশ
যুদ্ধ করেছে এদেশের
আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা।

৬.
মুক্ত করেছে শাসকদের হাত থেকে
আমার প্রিয় মাতৃভূমি,
আমার প্রিয় জন্মভূমি
বাংলাদেশকে !
 
৭.
৭ মার্চ ৭ জন বীরশ্রেষ্ঠ
উপহার দিয়েছেন –
লাখো শহীদের রক্তের বিনিময়ে
আমার এ বাংলাদেশকে।

© মোহাম্মদ নূরুল্লাহ্‌

৬মার্চ,২০২১
ফরিদপুর
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                কবিগুরু ! একী শুধালে ? তুমি আমাদের তরে-
‘ মরণ রে তুঁহু মম শ্যাম সমান 
পরক্ষণে যখন আবার বললে-
‘ মরিতে চাহিনা আমি সুন্দর ভুবনে
মানবের তরে আমি বাঁচিবার চাই।‘
কিংবা যখন বললে-
‘স্ত্রী’ বিনে গৃহধর্ম অপূর্ণ যে রয়
মনু হতে  মহাভারত সর্ব শাস্ত্রে কয় ।‘
পরক্ষণে আবার বললে –
‘স্ত্রীর চেয়ে কুমির ভালো বলেন সর্ব শাস্ত্রী
ধরলে কুমির ছাড়ে বরং 
ধরলে ছাড়েনা স্ত্রী।‘
বিপরীত্মুখি এ রকম কথা বলার কারণে
তাইতো তুমি স্বীকার করে নিলে –
‘আমরা আরম্ভ করি,শেষ করি না ।
আড়ম্ভর করি, কাজ করি না ।
যাহা বিশ্বাস করি তাহা পালন করিনা।‘
তবে কেন বললে ?
‘সাত কোটি সন্তানেরে হে মুগ্ধ জননী
রেখেছ বাঙালি করে - মানুষ করনি।‘
যুগ যুগ ধরে ,শতবর্ষ ধরে্‌,
সহস্র বছর ধরে;
তোমার কাছে প্রশ্ন থেকে যাবে
সকল বাঙ্গালীর  হয়ে।

 © মোহাম্মদ নূরুল্লাহ্‌
ফরিদপুর
২৪ জানুয়ারি, ২০২১
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         ১  
নরম রোদে পাখি ডানা মেলে 
উঠোনের ধান রোদের অপেক্ষায়-
 খেটে খাওয়া মানুষ
 একটু রোদের দিকে চেয়ে ...
২
 কবিতা তার ছন্দ পায়
 মিষ্টি রোদের ছোঁয়া যখন 
কবি হৃদয় মন্দিরে বাসা বোনে ।
৩ 
 ধ্বনি তার পূর্ণাঙ্গ আত্মপরিচয় দেয় 
 একটু রোদের দেখা পেলে ; 
শীতে জরাজীর্ণ হয়ে-  
লেপ মুড়ো দিয়ে কবিতা ঘুমায় ।
৪ 
মেঘমালার ভেতর রোদের উঁকি দেখে
কবিতা তার আপন বৈশিষ্ট্যে 
কবিকে পুলকিত করে।
৫
এ পৃথিবীর কেঁচো -ব্যাঙ- সাপ
আর যত প্রাণী; 
                            রোদের সঙ্গে সকলে মিতালি করতে চায় ।
এ যেন রোদের জন্য এক বড় পাওয়া ।
৬
বিখ্যাত রবির আত্মীয়ের অভাব হয় না;  
দুঃখী নজরুল কাউকে কাছে পায় না ।
এ চিরন্তন সত্য আজ কবিতাকে আচ্ছন্ন করে।
কবিকে ভাবায়, বিবেক তাড়িত করে,
 স্বার্থপরতার এ ভবে -- 
স্বার্থহীন ব্যক্তি পদে পদে
লাঞ্ছিত হয়, অপমান বোধ করে, 
এ যেন  সূর্য থেকে শিক্ষা নেয়া
এক অমর কবিতা।
 সুকান্ত  তাইতো বলেছিল-
 ‘কবিতা তোমায় দিলাম ছুটি
 পূর্ণিমার চাঁদ যেন ঝলসানো রুটি।‘

 ©মোহাম্মদ নূরুল্লাহ্‌
ফরিদপুর
   ৪ ফেব্রুয়ারি, ২০২১

[bookmark: _Hlk67160445][image: No description available.]                             গল্প

                                                    1
                                   কলিংবেলের শব্দে 
   কারো আগমনের বার্তা
কানে এসে বাজে । 

২ 
যশোরের মেয়ে  জাহেদা
বাসায় কাজকর্ম করে ; 
স্বামীকে জেলখানায় রেখে
সে অনেক কথা ...
একটি জীবনের গল্প ; 
বেঁচে থাকার গল্প ; 
ভালোভাবে বেঁচে থাকার গল্প।
না হয় আরেকদিন বলব …

৩
জাহেদার স্বামী জাহেদাকে রেখে
দ্বিতীয় স্ত্রী গ্রহণের প্রতিশোধে
 জাহেদা স্বামীকে জেলখানায় পুরে
...    ...    ...
৪ 
বছর যেতে না যেতেই
শত চেষ্টা করে- 
কীভাবে স্বামীকে ফিরে পাওয়া যায়?
দুটো বাচ্চার একটি হাফেজী মাদ্রাসায় পড়ে,
আর স্কুল বারান্দায় ঘুরেফিরে। 

৫
জাহেদাদের কষ্টে মানবতার হৃদয়মন্দিরে
একটু হলেও নাড়া দেয়;
সমাজ ইয়াবা আর গাঁজায় নিমজ্জিত,
জাহেদার স্বামীরা তাই নেশাগ্রস্ত।
জাহেদাদের গল্প কবে যে শেষ হবে
কেবল আল্লাহ্‌ মাবুদই জানে!

৬

মানুষ! তোর কবে হবে হুঁশ?
বিদায় করে দে যত অনাচার,
পাপ-পঙ্কিলতাকে হৃদয়ের কোণ থেকে

৭
মুক্তি পাক জাহেদা,ভালো থাকুক
জাহেদাদের পরিবার।
কবির কবিতা হোক শুভকামনায়;
শুভ জয়গান ধ্বনিত হোক
কবিদের লেখনিতে।

©মোহাম্মদ নূরুল্লাহ্‌
ফরিদপুর
৪ ফেব্রুয়ারি, ২০২১















                             পৌষের কড়চা 
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                                             পৌষেই বিয়ে।
                           পৌষের সঙ্গে এমন মিতালি,
                                     কে জানিত আগে!
পৌষেই জন্ম ওদের
আমার রত্নকণার…
তাহিরার জন্ম পৌষে
কায়েসেরও তাই।
পৌষ-পার্বনে পিঠা খাওয়ার তাই
ধুম পড়ে যায়।
পৌষ এলে তাই,মা-মনি আমার
পিঠা খাওয়ার আবদার করে;
নকল আর বেজালের এই দুনিয়ায়
খাঁটি গুড় নাহি মেলে।
তবু ভাবি…
ওর কচি মুখের আবদার
কীভাবে রক্ষা করি!
…       …     …
পৌষের আগমনে জমিলাদের কষ্ট বাড়ে,
ভয়ে ভয়ে গতবছর ওরা পার করেছে।
আর—
সাহেব পাড়ার লিটন চৌধুরী ও তার পরিবার
বিদেশ থেকে স্যুট -কোট এনে
পৌষের পানে চেয়ে…
রেল লাইনের বস্তিতে বাস করা
টোকাই আছলাম
গত পৌষের কথা মনে করে…
নিজের অজান্তেই তাঁর নয়নদুটো
সজল হয়ে ওঠে।
গত পৌষেই আগুন পোহাতে গিয়ে
হারিয়েছে তার শিশু কন্যা ছকিনাকে…
তবু পৌষ আসে তাকে বারণ করা যায়না;
এজন্য কথায় বলে-
‘কারো পৌষ মাস কারো সর্বনাস।‘
© মোহাম্মদ নূরুল্লাহ
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  ১.                              		
                                     কুরআনের সঙ্গে লেগে যান
এনে দিবে আপনাকে সম্মান,
এ জগৎ সংসারে রয়েছে-
 যার হাজারো প্রমাণ।
২.
সম্মান,সম্মান, সম্মান,
এনে দিবে ভাইরে সম্মান।
কুরআনের পথের পথিক হোন, 
কুরআন হবে যে বুরহান। 
নাজাত দিবে আপনাকে,
সুসংবাদ দিবে জান্নাতের।
৩.
কুরআনের সাথে যার মহব্বত,
তার কাছে নিছক এ জগৎ।
৪.
তাই আমি বারে বারে,
দ্বারস্থ হই কুরআনের।
5.
পার করে নিবে পুলসিরাত,
কবরে দিবে দ্যুতি,
সে যে আমারই কুরআন। 
সে যে আমারই কুরআন।
6.
আসুন ভাই সকলে, 
ভালোবাসি কুরআনে।
7.
কুরআনের সাথে কথা বলি,
কুর আনের সাথে সদা চলি।
8.
আল্লাহ্‌ ও রাসুলের পথে, 
নেই কোন কণ্টক, নেই যে।
9. 
মনটাকে স্থির করি
কুরআনকে আঁকড়ে ধরি ।
10.
নেই ভয় নেই- কবরের,  
নেই ভয় নেই- পুলসিরাতের।
11.
আল্লাহ্‌ আমার সঙ্গী হবেন, 
যদি আমি হই কুরআনের ।
© মোহাম্মদ নূরুল্লাহ
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মা
কত যে দিন হলো
মাকে ডাকিনা।
মাগো তুমি কেমন আছো 
আমি জানিনা।
কত যে মাস গেল
মাকে দেখিনা।
কত যে বছর হলো
মাকে ডাকতে শুনিনা।
মাগো…ও …মা!
মাগো তুমি কেমন আছো
আমি জানিনা।
মাগো তুমি বলতে সদা!
‘বাবা কেমন আছো ?’
আজ ক’টি বছর ধরে মাগো
কেন নাহি ডাকো ?
‘আমি কেমন আছি?’ তা কি
তোমার জানতে ইচ্ছে করেনা।
মাগো তুমি কেমন আছো
আমি জানিনা।
রাব্বির হামহুমা কামা রাব্বাইয়ানি ছাগিরা।
রাব্বির হামহুমা কামা রাব্বাইয়ানি ছাগিরা।
 কত যে দিন হলো
মাকে ডাকিনা।
মাগো তুমি কেমন আছো
আমি জানিনা।
রাব্বির হামহুমা কামা রাব্বাইয়ানি ছাগিরা।
© মোহাম্মদ নূরুল্লাহ
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ইসলামের জয়

এ আঁধার পেরিয়ে একদিন,
বাড়ন্ত শশী
গগনে ঠিক ভেসে উঠবে।
এ আঁধার পেরিয়ে একদিন,
বাড়ন্ত শশী
গগনে ঠিক ভেসে উঠবে।
নিশির ঐ কালোর তীব্রতা,
যতই এগিয়ে যাবে,
সুবহি সাদিক ততই দ্রুত

কাছে আসবে।
এ আঁধার পেরিয়ে একদিন,
বাড়ন্ত শশী
গগনে ঠিক ভেসে উঠবে।
 আকাশের কালো মেঘ,
যতই আঁধার হোক, 
লাল সূর্যটা  উঁকি মেরে
একদিন
হাসবেই হাসবে।
এ আঁধার পেরিয়ে একদিন,
বাড়ন্ত শশী
গগনে ঠিক ভেসে উঠবে।
খালিদের তলোয়ার
নাই বা থাকুক
মসী যে একদিন লড়বে।
অসি নয় মসী যে 
একদিন
কথা বলবে, কথা বলবে।
এ আঁধার পেরিয়ে একদিন,
বাড়ন্ত শশী
গগনে ঠিক ভেসে উঠবে।
 সে দিন সুদূর নয়
ওরা শুধু তাকিয়ে দেখবে।
জয়,জয়, জয়।
ইসলামের হবে জয়।
সে কথা কাফির মুশরিকও বলবে।
এ আঁধার পেরিয়ে একদিন,
বাড়ন্ত শশী
গগনে ঠিক ভেসে উঠবে।
© মোহাম্মদ নূরুল্লাহ
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Prayers

Then why did you give the name Rahim Rahman?
Then if you take the beloved servant to hell.


Then why the name Gafur Gaffar?
If you do not forgive the servant!

But why did you say, 'La taknatu mir rahmatillah'?
We will not be disappointed.

The jinn man has no power to commit any sin.
If you save the devil no ashes!

Defend or kill is all in your power.
I really want to see that only you.

Siam, Qiyam, accept whatever I do.
Do not take this servant in the hand of your might.

Days passed, months passed,forty years passed.
Mawla, I always look for you.

I am ignorant, I am ignorant, I do not understand anything.
Daogo have mercy on me Muhammadi capital.

© Mohammad Nurullah‌
Faridpur
4 Ramadan, 1442






I want you

1.
With that gift of mercy Siam came to the door
The month of Ramadan has come.
The month of Ramadan has come.

2.
With that message of blessing Hanke More Siam.
Brother, come to the door,
The month of Ramadan has come.
The month of Ramadan has come
.
3.
Who is Nibi Bhai? Loot mercy.
Who is Nibi Bhai? Loot the blessings.
With that gift of mercy Siam came to the door
The month of Ramadan has come.
The month of Ramadan has come.

4.
With the good news of forgiveness
The month of Ramadan has come.
The month of Ramadan has come.
Siam came to the door.
With that gift of mercy Siam came to the door
The month of Ramadan has come.
The month of Ramadan has come.

5.
If you want to be saved, brother, 
From severe torment;
come, come, come.
Hurry up.
Everyone is taking that loot.
With that gift of mercy Siam came to the door

The month of Ramadan has come.
The month of Ramadan has come.

6.
With that message of salvation Siam came to the door;
I will do that Qiyam.
Take, take, take everything,
Mercy-blessing-forgiveness.
And I will take the good news.
The good news of paradise.
With that gift of mercy Siam came to the door
The month of Ramadan has come.
The month of Ramadan has come.

7.
I will be released from hell, Weep and weep;
I want to take everything.
I want to take everything.
Who are you brother Hurry up
. With that gift of mercy Siam came to the door
The month of Ramadan has come.
The month of Ramadan has come.
© Mohammad Nurullah
‌ Faridpur
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I love Allah

1.
I love Allah
I love Rasul
That loves the Prophet
I love him.
2.
I love Allah
I love the Quran
I love Hadith
I love sunnah.
3.
I love the beautiful
I love cleanliness
I love a clean mind
I love to love.
4.
May my resurrection be,
In the year of Hachan Bin Chabit
May my paradise be
In the year of Ka'b bin Zuhair.
5.
Let me see you
In the year of the poet Buchairi
May my mind be calm
In praise of the Prophet.
6.
If you want to love God
Rasul must be loved
If you want to love Rasul
Believers-Muslims must love.
7.
We want to love God
I want to love Rasul
I want to love believers and Muslims
We want to go to paradise.
8.
I love flowers
I love perfume
I love circumcision
I love the Messenger of God.
9.
I love visiting Rawza
I love to read Darood
I love my messenger
I love God.
10.
I love all the creatures in the world
I love God's mercy
I fear the wrath of God
I seek God's grace.
11.
I love halal
I fear the forbidden
Don't cheat anyone
I love to win.


12.
I love cheating
I'm afraid to cheat
I love my messenger
I love the followers of the Prophet
I love Allah.
© Mohammad Nurullah
26.11.2020
Poet Nayan Ahmed
Nayan Seto is not just Nayan
Something else out of sight!

Addition of some lines
Full of powerful vocabulary;

From head to toe
In recitation - an umbrella poem in style.

Moti's ideology is in line by line
In faith-resonance, in thought-consciousness;

There is magic in writing, there is emotion
There is depth of feeling.

I'm stupid, do you understand?
My favorite poetic eye brother.

Save eternity
O Lord of life and death, Lord Niranjan.

© Mohammad Nurullah
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The Great man

One.
The Arabian Desert,
Rough sunshine
Born in the middle of it,
A rose flower
The world is desperate for its sweet smell
He is the Messenger of Muhammad (peace and blessings of Allaah be upon him).
Two.
His father is Abdullah,
The mother was Amina
Uncle Abu Talib,
Grandfather Abdul Muttalib
The aristocracy of Arabia, in the Quraish dynasty
Who came,
Become the last prophet
He is the Messenger of Muhammad (peace and blessings of Allaah be upon him).
Three.
Who was created,
The first in the universe
Came into the world,
A lot of chronology
He is the Messenger of Muhammad (peace and blessings of Allaah be upon him).
Four.
When ignorance appeared in Arabia
Superstition - Shirk
And as much as sin-heat;
Who removes
In the message of Tauhid
He is the Messenger of Muhammad (peace and blessings of Allaah be upon him).
Five.
Going to dig the trench
Who tied the belly stone
Who is for Islam
Prana ignored
Sarwar-kainat
Akaye- Namdar
Tajedar- Medina
Whose title;
He is the Messenger of Muhammad (peace and blessings of Allaah be upon him).
Six.
On top of which was the Nile
The great book Al-Quran
Who gave blood in Taif,
Ohude Dandan-
He is the Messenger of Muhammad (peace and blessings of Allaah be upon him).
Seven.
Become a symbol of world peace
Who came to catch the chest
Sent by the Lord of the Worlds
Bless the world-
He is the Messenger of Muhammad (peace and blessings of Allaah be upon him).
Eight.
Who is on the Day of Resurrection
By the command of Allah
Will intercede,
Papi-tapi Muslim
Gonachapa will do
When Muslims are thirsty
Helpless in tears
With Kawshar's cup in the house

Come with both hands outstretched
He is the Messenger of Muhammad (peace and blessings of Allaah be upon him).
Nine.
Ummati Ummati says
The one who is crying is lying in Medina
You will recite Darud after him
Becoming a believer-Muslim
Darud will fall on the floor
He is the Messenger of Muhammad (peace and blessings of Allaah be upon him).
Post Views: 16,379 (freely copied from online).
March 17, 2021
️ Mohammad Nurullah



                   
                      





In memory of Bangabandhu

1.
If Moder had been born
In the time of Bangabandhu
Ah during the Pakistan period
I would go to war happily
At his call
Ah at his e call.
None of us can keep up
I listened in my own body, in my own ears.


2.
If Moder had been born
In the time of Bangabandhu
Ah during the Pakistan period
I jumped on the weapon,
On that battlefield.
Ah on that battlefield.

3.
If Moder had been born
In the time of Bangabandhu
Ah, in that horrible time
For freedom, for liberation,
I used to fight on the field and on the field.
Ah on the field and on the field.

4.
If Moder had been born
In the time of Bangabandhu
Ah at that time
For liberating people,
I would give my life frankly.
Oh, I would give my life frankly.

5.
If Moder had been born
In the time of Bangabandhu
Ah during the Pakistan period
Mother tongue
I kept it carefully.
I kept it carefully

️ Mohammad Nurullah
Faridpur
12/12/2020
30 Agrahayan 1426 
O Shefadan Kari

Corona sufferers
Do Shefadan,
Pick up your might,
 The devil called Corona.
You are the Almighty
Who in the world does not know?
Your best servants
Why don't you do it sometimes?
Then the servant has become disobedient
 Moments later then Banda
 By Esteghfar
 Aren't you Gafurur Rahim?
Then why not forgive
Then the monkey?
You are omnipotent
Who in the world does not know?
Your power is infinite
 Give it to Corona
Then from among the servants
Give guidance then to the servant
An application to you.

Corona's call

Don't say -
‘I don’t know black
I don't know Dhalo
I don't know the old man
I don't know young people
I don't know children
I don't know men
I don't know women. '
Don't say -
‘I don’t know Hindu
I do not know Muslims
I don't know Christian
I don't know Buddhism
I don't know Jews. "
 Don't say -
‘I only know people
I attack people
I hurt people. '
Don't become a pearl
The world is all together
Are we human?
Can't be?
It is said to be the best creature in the universe
To introduce themselves
Can't?
Why so much discrimination
Why so many fights
Why so much fighting?
Corona says -
You are human now
If we are human
The world is litter free
If we are human
The world became a peaceful paradise
If we are human-
Every moment is joyful
If we are human
No one will die without eating
If we are human-
Weapons worth crores of rupees
No need.
If we are human
Missiles - drones
Attack on the corner
Don't.
If we are human
Awakening of the feeling of cosmopolitanism
The whole world will be
A happy state
Happy country
Which means-
Globalization
Or called the earth
A village.
                                  © Mohammad Nurullah


  
 Corona

Hey don't
You disappear
You run away.
You move away.
Don't come near me
If you give social
 Severing ties,
Human society is antisocial
If you do
We don't want you
Don't
You don't come, you
I beg you
You don't come
You say goodbye
  You go
                                     We don't want you
         Don't!


Bangla is my pride
 O Bangla, I am blessed!
Born on your soil,
The land of the most advanced civilization in the midst of thee;
In my eyes.
You are greedy for the world.
You've been here for a long time,
Greedy for you
Almost all countries in the world.
Many already
Looted from your storehouses;
They did not stop at just looting;
Hundreds have tortured you,
Exploitation and harassment.
I'm blessed! I'm blessed!
My mother's words, for the Bengali language.
Among the languages ​​of the world
That language is one;
Who was born a thousand years ago.
There are some analogies in that language:
Which cannot be found by searching the world literature.
‘Brothers of different cows give the same milk,
Jagat Bharmiya saw the same mother's son. '
Can you find any such analogy,
In which literary repository?
O Bengali, I am blessed! I'm blessed!
Born on your soil.
Rafiq, Barkat, Salam, Barkat
Blessed are you brothers.
He gave his life without any hesitation
For the mother tongue.
O Bengali, I am blessed! I'm blessed!
Born on your soil.
© Mohammad Nurullah
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7 March 
                                                   1.
       Centuries and half a hundred years
 Became monotonous
   7 Arrived on March 21.

2.
On the one hand the joy of the century
On the other hand, the golden jubilee surrounds you
O Bangladesh!
My homeland! My motherland!
Whom I think is dearer than life!

3.
He brought a thunderous speech
The actor -
Millions of spectators in front of the stage
Muhurmuhu Rob in applause
All around is silent.

4.
The nation has observed today
Century-Fifty years;
On this historic day, March 7.

5.
Like a word
Sharp as a bullet.
Which holds in the heart
The remaining nine months are incessant
This country has fought
Young and old.

.
Freed from the hands of the rulers
My dear motherland,
My favorite homeland
Bangladesh!
 
.
March 7: 7 Birshreshtha
Gifted -
In exchange for the blood of millions of martyrs
This is my Bangladesh.

 © Mohammad Nurullah

March 7, 2021
Faridpur







Ask

              O  Poet! Paying the same? You are for us-
‘Maran re tuhu mum shyam samana
When you say again-
‘I don’t want to die in a beautiful world
I want to live as a human being. '
Or when you say-
Roy that housework is incomplete without ‘wife’
From Manu to Mahabharata in all scriptures. '
When I say it again -
‘All crocodiles say crocodiles are better than wives
If caught, it would be better to leave the crocodile
If caught, the wife will not leave. '
Because of talking like this in reverse
That's why you agreed -
‘We start, we don’t end.
I pretend, I don't work.
I don't do what I believe. '
But why?
‘O fascinated mother of seven crore children
You made it Bengali - people didn't. '
For ages, for centuries,
For thousands of years;
You will have questions
For all Bengalis.

 © Mohammad Nurullah‌
Faridpur
January 24, 2021

Selfishness
                                                  1.
In the soft sun the bird's wings match
Paddy in the yard waiting for the sun-
 People who work hard
 Looking at the sun ...
2.
 Poetry gets its rhythm
 When the sweet sun touches
The poet's heart is in the temple.
3.
 The sound gives her full identity
 When the sun shines a little;
Worn out in winter-
Poetry sleeps with the cover wrapped.
4.
Seeing the sun peeking inside the clouds
Poetry in its own right
Enchants the poet.
5.
The earthworm-frog-snake of this world
And as many animals;
                            Everyone wants to mingle with the sun.
It's like getting a big one for the sun.
6.
There is no shortage of famous Robbie relatives;
Sad Nazrul doesn't get close to anyone.
This eternal truth overwhelms poetry today.
The poet thinks, the conscience drives,
 Think of selfishness -
Selfless person step by step
Humiliated, insulted,
This is like learning from the sun
An immortal poem.
 Sukanta Taito said-
 ‘Poetry gave you leave
 The full moon is like baked bread. '

 © Mohammad Nurullah‌
Faridpur
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                                            The story

1.
    In the words of Collingbell
   Message of someone's arrival
It comes to the ears.

2.
Jaheda, daughter of Jessore
Works at home;
Leaving her husband in jail
He talks a lot ...
A life story;
Survival stories;
The story of surviving well.
Or I'll tell you another day.

3.
Leaving Jahed's husband Jahed
In retaliation for taking a second wife
 Zaheda puts her husband in jail
... ... ...
4.
As the years go by
Hundreds of attempts-
How to get the husband back?
Two children attend a Hafezi Madrasa,
And wandering around the school porch.

5.
In the heart of humanity in the hardships of jihad
Stir a little;
Society is immersed in yaba and marijuana,
Jahed's husbands are so intoxicated.
When will the story of the jihadists end?
Only Allah knows!

6.

Man! When will you be conscious?
Say goodbye to injustice,
Sin-filth from the corner of the heart

7.
Mukti Pak Jaheda, stay well
The family of Jahed.
May the poetry of the poet be with good wishes;
Let the triumph sound
In the writings of poets.
© Mohammad Nurullah‌
Faridpur
February 4, 2021

Pousher Rhyme
     I was born in Poush
 Poushei marriage.
        Such an alliance with Poush,
  Who knew before!
They were born in Poushe
My gem.
Tahira was born in Poushe
So is Kayes.
So to eat cake in Poush-Parvan
The fog falls.
So when Poush comes, my mother-in-law is mine
Likes to eat cake;
In this world of fake and fake
Pure molasses does not match.
Still thinking.
The whims of his young face
How to protect!
…
With the arrival of Poush, the suffering of the Jamilas increases,
They crossed last year in fear.
R:
Liton Chowdhury of Saheb Para and his family
Bring suit and coat from abroad
I'd like a drink.
Living in a railway line slum
I was in Tokai
Remember the last Poush.
Unbeknownst to him, his eyes are two
Sajal became.
The fire started last night
He lost his infant daughter Chhakina.
Yet when Poush comes, he cannot be prevented;
That's why they say-
"Someone's Poush month is someone's defeat."
© Mohammad Nurullah
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  Al-Quran
  1.
 Stick with the Quran
Will bring you honor,
This world is in the world-
 Thousands of proofs.
2.
Honor, respect, honor,
Will bring respect to brother.
Follow the path of the Qur'an,
The Qur'an will be that Burhan.
Will save you,
Paradise will give good news.
3.
Whoever loves the Qur'an,
To him, this world is mere.
4.
So I kept saying,
I turned to the Qur'an.
5.
Will cross the Pulsirat,
Shine in the grave,
He is my Quran.
He is my Quran.
6.
Come on brother,
Love the Quran.
7.
Talk to the Quran,
Always go with Kur An.
8.
In the way of Allah and His Messenger,
No thorns, no that.
9.
Let's fix the mind
Hold fast to the Qur'an.
10.
No fear - grave,
No fear - Pulsirat.
11.
God will be my companion,
If I belong to the Quran.
© Mohammad Nurullah
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Mom
How many days have passed
Don't call mom.
Ma'am how are you
I do not know.
How many months have passed
I don't see my mother.
How many years have passed
I didn't hear my mother call.
Ma'am, mother!
Ma'am how are you
I do not know.
Ma'am, you always say!
"How are you, Dad?"
How many years today, ma'am?
Why not call?
‘How am I?’ What is it?
You don't want to know.
Ma'am how are you
I do not know.
Rabbi's Hamhuma Kama Rabbiani Goats.
Rabbi's Hamhuma Kama Rabbiani Goats.
 How many days have passed
Don't call mom.
Ma'am how are you
I do not know.
Rabbi's Hamhuma Kama Rabbiani Goats.
© Mohammad Nurullah
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The victory of Islam

One day beyond this darkness,
Growing Shashi
It will float in the sky.
One day beyond this darkness,
Growing Shashi
It will float in the sky.
The intensity of the night,
As you go along,
Subhi Sadiq is so fast

Will come closer.
One day beyond this darkness,
Growing Shashi
It will float in the sky.
 Black clouds in the sky,
No matter how dark
The red sun peeks out
One day
Laugh, laugh.
One day beyond this darkness,
Growing Shashi
It will float in the sky.
Khalid's sword
No or not
Moses will fight that one day.
Aussie is not Mosi that
One day
Talk, talk.
One day beyond this darkness,
Growing Shashi
It will float in the sky.
 That day is not far away
They will just look.
Win, win, win.
Islam will win.
The infidel mushrik will also say that.
One day beyond this darkness,
Growing Shashi
It will float in the sky.
© Mohammad Nurullah
18.03.2021







[image: ]মোহাম্মদ নূরুল্লাহ্‌

রুবাইয়াতে নূর


১.
হেরাগুহার ঐ রশনি পৃথিবীময় ছড়াতে
আমার প্রিয় হাবীব কতনা যাতনা সহ্য করিলে।
ধন-সম্পদ যা সবি তব পায়ে দিল ছাড়ি;
উম্মাহাতুল মু’মিনীন খাদিজাতুল কুবরা(রা.)তাহিরা নামে খ্যাত যে। 
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               ‘ঊষর মরুর ধূসর বুকে
                 নয়তো সহজ শহর গড়া
তার চেয়ে লাখো গুণ কঠিন 
    একটি শিশু মানুষ করা।‘
মানবতার মহান শিক্ষক, আম্বিয়াকুল শিরোমণি মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি অছাল্লাম শিশুদের সম্পর্কে বলেন, ‘শিশুরা হচ্ছে বেহেশ্‌তের ফুল।‘১
সেই শিশুদেরকে তিলে তিলে গড়ে তুলতে হলে শুরুতেই চাই একদল আদর্শ শিক্ষক। মানসম্মত শিক্ষক। আর মানসম্মত শিক্ষক তৈরিতে অগ্রণী ভূমিকা পালন করে মানসম্মত প্রশিক্ষণ। আর মানসম্মত প্রশিক্ষক পেতে হলে শুরুতেই দরকার মানসম্মত সিলেবাস,কারিকুলাম,পেডাগজি-এন্ডাগজি সম্বলিত মানসম্মত শিক্ষক নির্দেশিকা।
শিক্ষার মানোন্নয়ন শুধু একজন শিক্ষকের উপরই নির্ভর করে না।এরজন্যে বহুমুখী পদক্ষেপ গ্রহণ করা প্রয়োজন। মানসম্মত শিক্ষার পরিবেশ,মানসম্মত ম্যানেজিং কমিটি,সামাজিক বিশৃঙ্খলামুক্ত সুষ্ঠু সুন্দর পরিবেশ। যেখানে রাজনৈতিক কোন হস্তক্ষেপ থাকবেনা। থাকবেনা মোড়লদের দৌড়াত্ম।থাকবেনা মেম্বার,চেয়ারম্যান কিংবা সংসদ সদস্যদের বাড়াবাড়ি। এমন একটি সুন্দর পরিবেশের ব্যবস্থা করতে পারলেই ,আশা করা যায় মানসম্মত শিক্ষাপ্রদান নিশ্চিত করা যাবে বলে আমরা বিশ্বাস করি।নিম্নে শিক্ষার মানোন্নয়নে শিক্ষক প্রশিক্ষণ:প্রেক্ষিত বাংলাদেশ এ বিষয়ে নাতিদীর্ঘ আলোচনার প্রয়াস পাব ইনশা আল্লাহ্‌।
আলোচনার শুরুতেই বলতে হয়, শিক্ষা কী,কী এর পরিচয়,এর বৈশিষ্ট্যইবা কী ইত্যাকার বিষয়গুলো সম্পর্কে সম্যক ধারণা থাকলে এ নিবন্ধের আলোচনা যথার্থ  হবে বলে আমরা মনে করি। 

১.শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ: মো. আফজালুর রহমান,পৃ.-1
শুরুতেই আলোচনা করতে চাই শিক্ষার উৎপত্তি প্রসঙ্গে:
এ প্রসঙ্গে নানামুনী নানা মত ব্যক্ত করেছেন, ‘শিক্ষা’ শব্দটির ঊৎপত্তি সংস্কৃত ‘শাস্‌’ ধাতু থেকে। যার অর্থ শাসন করা, নিয়ন্ত্রণ করা, নির্দেশনা দেওয়া,শৃঙ্খলিত করা।
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মম এক হাতে বাঁকা বাঁশের বাশরী
আর হাতে রণতূর্য। 
সব্যসাচীর মতো প্রথম বিশ্বযুদ্ধের(১৯১৪-১৯১৮)পরবর্তী সময় কালে পৃথিবীব্যাপী হতাশা,মূল্যবোধের অবক্ষয় ও সামাজিক ওঅর্থনৈতিক বিপর্যয়ের প্রতিবেশে বাংলা কাব্যধারায় কাজী নজরুল ইসলামের (১৮৯৯-১৯৭৬)আবির্ভাব। পরাধীনতার গ্লানিময় পরিবেশে সারা ভারতবাসী যখন বিক্ষুব্ধ বেদনার্ত, তখনই তিনি ভাঙনের পদশব্দ নিয়ে বাংলা সাহিত্যক্ষেত্রে আবির্ভূত হন। সমসাময়িক কালের সামাজিক-রাষ্ট্রিক ও অর্থনৈতিক সংগ্রাম-সংঘর্ষ, বিদ্রোহ প্রতিবাদকে ধারণ করে তিনি হয়েছেন বর্ধিত ও পরিণামমুখী। বিদ্রোহ আর ভাঙনের আহ্বানই ধবনিত- প্রতিধ্বনিত হয়েছে।এ ভাঙনের আহ্বান সমাজ কাঠামোকে চিরতরে ধ্বংস করার জন্য নয়, বরং নতুন সৃষ্টির জন্য তার কণ্ঠে বারবার উচ্চারিত হয়েছে। মানুষ এবং মানবতাই এই বিদ্রোহের চরম ও পরম লক্ষ্য। 

 উনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধ থেকে বিশ্বব্যাপী পুঁজিবাদী রাষ্ট্রযন্ত্রের নির্মম শৃংখল থেকে মুক্তির জন্য শোষিত মানুষের যে সংগ্রাম শুরু হয়েছিল সে সংগ্রামের ঢেউ বিংশ শতাব্দীতে ভারতবর্ষকেও আন্দোলিত করে। একজন   সচেতন রাজনীতিবিদের মত নজরুলও আবিসিনিয়ার যুদ্ধ, আয়ারল্যান্ডের  স্বাধীনতা সংগ্রা্‌ম, রাশিয়ার বলশেভিক বিপ্লব, কামাল পাশার নেতৃত্বে  তুরস্কের নবজাগরণ এবং ভারতের সমকালীন আন্দোলন দ্বারা প্রভাবিত ছিলেন।
 তিনি শুধু সমসাময়িককালের বিদ্রোহ আর বিপ্লবের চিত্রকরই ছিলেন না বরং ব্যঙ্গ-বিদ্রুপের কষাঘাতে জাতিকে বারবার নবজাগরণ উদ্বুদ্ধ হতে প্রেরণা যুগিয়েছেন। তার এই রাজনৈতিক চেতনার উৎসভূমি ছিল মানবপ্রেম। প্রেমের প্রকাশ ঘটেছে বিদ্রোহের মধ্য দিয়ে। এ বিদ্রোহের মূলে ছিল ঔপনিবেশিক ভারতের স্বাধীনতা।
  ধ্বংসের মধ্যেই যে সৃষ্টির সম্ভাবনা সুপ্ত থাকে, তা নজরুল ইসলাম বিশ্বাস করতেন। ধ্বংসস্তূপের উপরেই একটি জাতি নতুন সম্ভাবনা নিয়ে জেগে উঠতে পারে। জীবনের একটি বিশেষ পর্যায়ে নজরুল ইসলাম (১৮৯৯-১৯৭৬)বলেছিলেন, ‘এদেশের নাড়িতে-নাড়িতে অস্থিমজ্জায় যে  পচন ধরেছে তাতে এর একবারে ধ্বংস না হলে নতুন জাত গড়ে উঠবে না।‘ সুস্থ-সবল জাতিসত্তা নির্মাণের আকাঙ্ক্ষায় পৃথিবী থেকে চিরতরে অন্যায়-অত্যাচার নির্মূলের নজরুল বারবার কথা বলেছেন:
 যবে উৎপীড়িতের ক্রন্দন-রোল আকাশে বাতাসে ধ্বনিবে না,
 অত্যাচারীর খড়গ কৃপাণ ভীম রণ-ভূমে রণিবে না-
 বিদ্রোহী রণ ক্লান্ত 
আমি সেই দিন হব শান্ত।
            [বিদ্রোহী]
 নজরুল যুগস্রষ্টা, যুগন্ধর। পুরাতনের সব আবর্জনা-জঞ্জাল কে নির্মূল করে সব প্রথা দাসত্বের শৃঙ্খল থেকে সমাজ, দেশ ও জাতিকে মুক্ত করে তিনি চেয়েছিলেন জাতির প্রাণকেন্দ্রে তীব্র আলোড়ন জাগাতে, এবং নতুন সৃষ্টির উন্মাদনায় মানুষের প্রাণ প্রদীপ জ্বালিয়ে দিতে।এরকম পরিবর্তনের আকাঙ্ক্ষা নিয়েই তিনি রচনা করেছেন তাঁর বিখ্যাত ‘প্রলয়োল্লাস’ কবিতা। এ কবিতায় কবি নতুন সমাজ বিনির্মাণের আকাঙ্ক্ষা ব্যক্ত করেছেন এবং বিপ্লবী মতাদর্শকে নতুন যুগের অত্যাবশ্যকীয় বিষয় হিসেবে বিবেচনা করেছেন:
 মাভৈঃ মাভৈঃ জগৎজুড়ে প্রলয় এবার ঘনিয়ে আসে।
 জরায় মরা মুমূর্ষুদের প্রাণ লুকানো ওই বিনাশে!
 এবার মহা নিশার শেষে
 আসবে ঊষা অরুণ হেসে
 করুণ বেশে! 
 প্রলয়োল্লাস কবিতায় নবজীবনের সম্ভাবনার ইঙ্গিত লক্ষণীয়। কবি বিশ্বাস করেন নিশাবসানে একদিন নতুন সূর্য উদিত হবে। তাই তিনি নতুনকে বরণ করতে চান এবং সেজন্য সকলকে জয়ধ্বনি করতে বলেন। প্রলয়োল্লাস কবিতার একটি এলাকা স্মরণীয়:
 দিগম্বরের জটায় লুটায় শিশু চাঁদের কর, 
আলো তার ভরবে এবার ঘর।
 তোরা সব জয়ধ্বনি কর!
 তোরা সব জয়ধ্বনি কর!
 দিগম্বরের জটায় প্রলয়ের যে আহ্বান, তার পরিণাম আকাঙ্ক্ষিত সুন্দর ও সুষম সমাজ।দিগম্বরের জটা হচ্ছে ধ্বংসের বিদ্রোহের প্রলয়-প্রতীক এবং জটা লগ্নশিশু চাঁদ হচ্ছে প্রলয়ান্তিক রোমান্টিক অনুভবময় নবসমাজের প্রেম ও সুন্দরের প্রতিরূপ।
 নজরুল ইসলাম ধ্বংস করতে চেয়েছিলেন অন্যায়, অসুন্দর, অত্যাচার অসত্যের ভিত্তিমূলকে।চির অসুন্দর ও চির পুরাতনকে  বর্জন করে সুখী  সুন্দর আলোকিত দিনের অনুসন্ধান করেছেন নজরুল। 
 আজও সারাবিশ্বের আনাচে-কানাচে মাজলুমের আর্তনাদে আকাশ-বাতাস প্রকম্পিত। মজলুমরা প্রতিনিয়ত কায়মনোবাক্যে আল্লাহ্‌র কাছে প্রার্থনা করে যে প্রার্থনা নজরুলের ভাষায় এভাবে এসেছে:
‘প্রার্থনা করো, যারা কেড়ে খায়।
তেত্রিশ কোটি মুখের গ্রাস
যেন লেখা হয় আমার
লেখায় তাদের সর্বনাশ।‘ 
 এভাবে বিদ্রোহী কবির লেখনিতে মজলুমের পক্ষে হাজারো বাণী প্রতিধ্বনিত হয়েছে।জাতির বন্দীত্ব মোচনের জন্য তাঁর ব্যাকুলতা ছিল চোখে পড়ার মত। কারাগারে আটক রেখে যে সত্যকে গলা টিপে হত্যা করা যায়না; সে কথা তিনি তাঁর কবিতায় তুলে ধরেছেন এভাবে:
‘লাথি মার ভাঙরে তালা, 
যতসব বন্দীশালা,
আগুন জ্বালা আগুনজ্বালা।‘
এ আগুন ধ্বংসের আগুন নয়। আত্মমুক্তির বন্দিত্ব মোচনের আগুন।তিনি ভালোবেসেছেন দেশকে,এদেশের নির্যাতীত কোটি জনতাকে।তাই সত্য সৈনিকের বেশে তিনি চারণ কবির মত জাগরণী বাণীতে জাতিকে উদ্বুদ্ধ করেছেন। আত্মবলে বলীয়ান হবার প্রেরণা দিয়েছেন।আজকের উইঘুর,রোহিঙ্গা,কংগো,কাস্মীর,ফিলিস্তিন সিরিয়ার আবালবৃদ্ধ বণিতার কান্নায় মেঘমালা হয়ে বর্ষিত হচ্ছে অঝোর ধারায়। এসব জনপদের লোক কবি নজরুলের মত কাউকে প্রতিনিয়ত খুঁজে বেড়ায়।কবির ভাষায় বলতে হয়:
 ‘আমি যুগে যুগে আসি
আসিয়াছি পুনঃ মহাবিপ্লব হেতু
এই স্রষ্টার শনি মহাকাল ধূমকেতু।‘
আজ নজরুল আমাদের বাস্তবজীবনে অতি প্রয়োজন হিসেবে দেখা দিয়েছে।প্রতিনিয়ত আমরা তাঁর দ্বারস্থ হই।নজরুলকে মনে প্রাণে ধারণ করে মাজলুমের পক্ষে আমাদের সোচ্চার হতে হবে।আত্মবিশ্বাসী হতে হবে।আত্মমর্যাদাশীল জাতি হিসেবে নিজেদের পরিগণিত করতে হবে।নজরুল যেভাবে বলেছিলেন:
‘আমি পরম আত্মবিশ্বাসী।আর যা অন্যায় বলে বুঝেছি,অত্যাচারকে অত্যাচার বলেছি,মিথ্যাকে মিথ্যা বলেছি,-
কাহারো তোষামোদ করি নাই,প্রসংসার এবং প্রসাদের লোভে কাহারো পিছনে পোঁ ধরি নাই-‘ 
[রাজবন্দীর জবানবন্দী,নজরুল রচনাবলী-১ম খণ্ড,পৃ-৭২২]




 









 fvlv wkক্ষা ï× D”PviY ixwZ I my›`i Dc¯’vcb †KŠkj
                           মোহাম্মদ নূরুল্লাহ            
                            
[image: No description available.]সু›`i K‡i †K bv ej‡Z Pvq? wKš‘ mevB wK my›`i K‡i ej‡Z cv‡i? my›`i K‡i ej‡Z n‡j PvB my›`i my›`i kã cÖ‡qvM| mg„× kã fvÛvi| Avi Gi Rb¨ PvB wbqwgZ Abykxjb| evsjv fvlvi wjwLZ k‡ãi D”Pvi‡Yi †Kvb Amyweav †bB e‡j g‡b nq| wKš‘ D”PviY welqwU wb‡q hviv KvR K‡ib A_ev hviv GB welqwUi m‡½ Nwbôfv‡e RwoZ Zviv Rv‡bb c„w_exi Av‡iv cuvPwU fvlvi g‡Zv evsjv fvlv‡ZI k‡ãi wjwLZiƒc Avi D”PvwiZ iƒ‡c †ek cv_©K¨ i‡q‡Q| ïay †jL¨ I K_¨ ixwZi g‡a¨B bq, wewfbœ AÂ‡ji g‡a¨ D”PviYMZ we¯Íi cv_©K¨ we`¨gvb| †jLvi †ejvq †hgb wkó PwjZ ixwZ mgMÖ evsjv fvlvfvlx‡`i Kv‡R MÖnY†hvM¨, †Zgwb cÖwgZ D”PviYixwZI mevi †g‡b Pjv `iKvi| k‡ãi cÖvw_©Z I cwiwgZ D”Pvi‡Yi m‡½ cwiwPwZ _vK‡j D”Pvi‡Yi Av`©kiƒc iÿv Kiv m¤¢e| evbv‡bi m‡½ D”Pvi‡Yi cv_©K¨ Av‡Q e‡j D”PviY m¤ú‡K© m‡PZb _vK‡Z n‡e| h_v©_© Abykxj‡bi gva¨‡gB mwVK D”PviY AvqË Kiv m¤¢e| evsjv eY©gvjvi mwVK D”PviY Avgv‡`i cÖ‡Z¨K শিক্ষকেরই Rvbv cÖ‡qvRb|
ï× K‡i ej‡Z n‡j PvB- ï× D”PviY| Avi ï× D”PviYB GKUv RvwZ‡K mf¨ RvwZ‡Z cwiYZ K‡i| my›`i K_vq i‡q‡Q A‡bK dwhjZ| my›`i K‡i ej‡Z cvi‡j mgv‡Ri g‡a¨ we`» evM¥x wn‡m‡e cwiwPwZ jvf cvIqv hvq | whwb my›`i K‡i e‡jb, wZwb n‡q I‡Vb Abb¨ mvaviY| my›`i ejvi e¨vcv‡i আল্লাহ্‌ iveŸyj Avjvgxb, আল্লাহ্‌র bex nhiZ gynv¤§` (m:) Ges hy‡M hy‡M wewfbœ gbxlxMY †cÖiYv hywM‡q‡Qb| wb‡¤œ G e¨vcv‡i wKQz D×…wZ Zz‡j aiwQ: 
· GKwU fv‡jv K_v GKwU Mv‡Qi g‡Zv, gvwU‡Z hvi e×g~j wkKo, AvKv‡k hvi বিস্তৃত kvLv, me mgq †m w`‡q hvq dj Avi dj| - (Avj KziAvb 14:25)
· gvby‡li mv‡_ fv‡jv K_v e‡jv, my›`i K_v e‡jv| (Avj KziAvb 2:83)
· Zv‡`i mv‡_ `qv, mnvbyf~wZ I bgªfv‡e K_v e‡jv (Avj KziAvb 17:28)
· Avcbvi  GKwU my›`i K_v, GKwU fv‡jv K_v H MvQwUi g‡ZvB Kj¨vYgq| Avcbvi GKwU my›`i K_v H MvQwUi g‡ZvB n‡Z cv‡i শান্তির evnK, Kj¨v‡Yi Kvwm`v, Avb‡›`i `~Z Avi Adziন্ত mydj`vqK|
· ‡kÖô gbxlxiv myfvlx, Zuviv my›`i K_v e‡jb, my›`i K‡i e‡jb| Zuv‡`i myeP‡b , m`vjv‡c, myK_vi শ্রুতিgvay‡h© †kÖvZviv m`v m‡¤§vwnZ|
· gvby‡li h‡Zv †miv ¸Y Av‡Q, Zb¥‡a¨ Ab¨Zg n‡jv my›`i K‡i K_v ejvi ¸Y|
· c„w_ex‡Z h‡Zv Av`k©B cÖPvwiZ n‡q‡Q Zv n‡q‡Q my›`i K_v w`‡q, myePb w`‡q| my›`i K_vi nvZ cv Av‡Q| Rxeb Av‡Q| my›`i K_vq kK©ivi kw³ Av‡Q| wfUvwg‡b g„Z mÄxebx Av‡Q| Avwg‡li cywó ¸Y Av‡Q| my›`i K_vq †ivMRxevYy aŸs‡mi Jla Av‡Q, Gw›Uev‡qvwU‡Ki Kvh©KvwiZv Av‡Q|
       G Qvov my›`i K_vq-
1| gvby‡li g‡bvKó `~i nq|
2| nZvkv, wbivkv, দুশ্চিন্তা `~i nq|
3| gb Lywk nq, সন্তুó nq Ges Z…ß nq|
4| gb m‡PZb nq, we‡eK RvMÖZ nq|
5| Av‡eM, Drmvn I DÏxcbv m„wó nq|
6| ivM wb‡f hvq I †Mv¯^v `‡g hvq|
7| শত্রুতা ‡K‡U hvq I wRNvsmv `~i nq|
8| eÜzZ¡ M‡o I‡V I kত্রুeÜy n‡q hvq|
9| mym¤úK© m„wó nq I †mŠnv`©¨ M‡o I‡V|
10| cÖfve I AvKl©Y m„wó nq|
11| fw³, kÖ×v I webqfve m„wó nq|
12| †¯œn I fv‡jvevmvi m„wó nq|
13| HK¨ I GKZvi eÜb M‡o I‡V|
14| ivMvivwM I nvbvnvwb wg‡U hvq|
15| শান্তি I w¯’wZkxjZv eRvq _v‡K|

G me e¨ZxZ my›`i K_vi gva¨‡g gvby‡li g‡bvej e„w× Kiv hvq| my›`i K_vq gvbyl †ivMe¨vwa †_‡K gyw³ cvq| gyg~l©y †ivMxI euvPvi †cÖiYv cvq| fxiæ ev Kvcyiæliv mvnmx n‡q I‡V| AkxwZci e„× UMe‡M hye‡Ki g‡Zv †kŠh©ex‡h© ejxqvb n‡q I‡V|

my›`i K‡i ej‡Z n‡j my›`i K‡i wjL‡Z nq| my›`i †jLvi c~e©kZ© n‡”Q mwVK evbv‡b †jLv|
Avi mwVK evbv‡b wjL‡Z n‡j wKQz wbqg-ixwZ gvb‡Z nq| wb‡¤œ ¤^ieY©,e¨ÄbeY©,hy³eY© Gi D”PviY &I D”PviY ixwZi wKq`sk Dc¯’vcb KiwQ|

· ¯^ieY©
A Gi cÖK„Z D”PviY:
A Gi cÖK…Z D”PviY Bs‡iwR fall, ball Gi ‘a’Gi g‡Zv|ÔAZzjbxqÕ k‡ãÔ AÕ Gi cÖK…Z D”PviY  eRvq i‡q‡Q| wKš‘ ÔAZzjÕ k‡ãi D”PviY n‡e ÔIZzjÕ| GB ÔIÕ n‡”Q ÔAÕ Gi weK…Z D”PviY|

Av`¨ ÔAÕ:
GKvÿi njšÍ k‡ã Av`¨ ÔAÕ cÖK…Z D”Pvi‡Y _vK‡e| dj,gj,Rj,Kj BZ¨vw`| G‡`i m‡½ AvKvi (v Kvi) hyeÍ n‡j&I cÖK…Z D”PviY _vK‡e| †hgbÑ djv,gjv,Rjv, Kjv BZ¨vw` | ÔmnÕ k‡ãi  ÔmÕ‡Z A Gi cÖK…Z D”PviY _vK‡e| †hgbÑmRj,mdj,mKj, m¯¿xK, mcyÎ,m‡nv`i cÖf…wZ|
Ômg&ÕDcm‡M©i ÔmÕ‡Z  A Gi cÖK…Z D”PviY n‡e| †hgbÑmsMÖn,mÂq, mgv`i,m¤ªvU,mgevq BZ¨vw`|
bT_©K ÔAÕ Gi cÖK…Z D”PviY n‡e| †hgbÑ Aweivg,Aaxi, A¯^w¯Í, Aek¨ BZ¨vw`|
aŸwbevPK k‡ãi Av`¨ অক্ষরেরÔ AÕ Gi cÖK…Z D”PviY n‡e| †hgbÑ gogo&,gg©i,Ko&Ko& Sg&Sg& Qg&Qg& BZ¨vw`|
A-Gi weK…Z D”PviY D”PviY n‡e I- Gi g‡Zv
Av`¨ অক্ষরের ci B,C, D, E Ges h- djv (¨) _vK‡j †hgb- MwZ, gwZ, b`x, ক্ষতি  Mw`, hw` KU~w³ mZ¨, mwZ¨, mva¨, AZz¨w³ BZ¨vw`|
ক্ষ ev L¨ c‡i _vK‡j †hgb- eক্ষ, mL¨, iক্ষv BZ¨vw`|
Av`¨ ÔAÕ i-djv hy³ e‡Y©i A½ n‡j †hgb- eªR, åg, eªZ eªY, kÖeY, ågb, kÖg, MÖn, cÖfz BZ¨vw`|
F-djv hy³ eY© c‡i _vK‡j †hgb- e³…Zv, gm„Y, cÖf…wZ, cÖK…ó BZ¨vw`|
ga¨eZx© ÔAÕ:
AwaKvsk†ÿ‡Î ÔAÕ Gi D”PiY ÔIÕ nq| ‡hgb- QvMj, cvMj, evKj BZ¨vw`|
AšÍ ÔAÕ
AšÍ ÔAÕ †Z me mgq ÔAÕ Gi D”PviY ÔIÕ n‡e| †hgb- eo, †QvU, fvj (DËg), hZ,ZZ, GZ, †Kb BZ¨vw` me©bvg kã|
ÔAvÕ KÉeY©:
ÔAvÕ Gi D”PviY Bs‡iwR ÔfarÕ Gi ÔaÕ Gi g‡Zv| ms¯‹…‡Z `xN©¯^i n‡jI evsjv n«¯^¯^i| †hgb- Avðh© (AvkPih)|
ÔGÕ KÉZvje¨ eY©:
ÔGÕ Kv‡ii (‡) D”PviYI evsjvq `yiKg| GKwU cÖK…Z AciwU weK…Z| cÖK…Z D”PviY Bs‡iwR ÔbedÔ k‡ãi ÔeÕ Gi g‡Zv| †hgb- †KKv, ‡iLv BZ¨vw`| Avi weK…Z D”PviY Bs‡iwR ÔbadÔ k‡ãi ÔaÕ Gi g‡Zv| †hgb- †`Lv (`¨vLv), ‡cuPv (cu¨vPv) cÖf…wZ|
wb‡¤œv³ ¯’v‡b ÔGÕ Kv‡ii (‡) cÖK…Z D”PviY eRvq _v‡K|
Zrmg k‡ãi Av`¨ ÔGÕ Kv‡ii †hgb- †jLv, GKK, †Kk, †gl, †`k BZ¨vw`|
AwfkÖæwZ RwbZ ÔGÕ A_©vr Bqv hLb ÔGÕ †Z cwiYZ nq †hgb- ÔgvwVqvÕ †_‡K Ô†g‡VvÕ ÔUvwKqvÕ †_‡K Ô†U‡KvÕ cÖf…wZ|
me©bv‡g G, †h, †m, †mLv‡b cÖf…wZ|
dvwm© Ô†eÕ Dcm‡M© †hgb- †eKvi, ‡ewVK, †ee‡›`ve¯Í BZ¨vw`
*weK…Z D”PviY‡K wbq‡g euvav hvq bv|
hy³ e‡Y©i D”PviY:
Ôক্ষÕ-K+l= ms¯‹…‡Z Gi D”PviY ÔKlÕ& wKš‘ evsjvq †Kv_vI ÔLÕ †Kv_vI ÔK& L&Õ n‡q _v‡K †hgb-ক্ষwZ wnw›`‡Z g~j D”PviY ÔKl&wZÕ, wkক্ষK wnw›`‡Z Gi D”PviY ÔwkKlKÕ|
Á=R+T | cÖvPxb D”Pvi‡Y ÔRÕ Gi D”PviY eRvq †i‡L ÔTÕ †K ÔOÕ ev ÔbÕ K‡i †bqv n‡Zv| †hgb- weÁvb D”Pvi‡Y †kvbv‡Zv A‡bKUv ÔweR&OvbÕ ev weRbuv‡bi g‡Zv| evsjvq D”Pvi‡Y ÔM&MuÕ| evsjv D”Pvi‡Y ÔweM&MuvbÕ| GiKg AvÁv=AvM&Muv|
K¡=K&+e g~j D”PviY KzI ev †KvI| wbK¡b= wbK&Iqb&| wKš‘ evsjvq Gi D”PviY Ô°Õ ZvB  D”Pvi‡Y wb°b=wbK&Kb|
´= K& +g| g~j D”Pvi‡Y Dfq e‡Y©i D”PviY AweK…Z| রুকw´bx= রুকw´bx | wKš‘ evsjvq Ô°Õ ev °u রুকw´bx ev রুকw´bx | (wn›`y m¤ú`v‡qi GKRb †`ex)|
Z¥= Z&+g| g~j D”Pvi‡Y Dfvq eY©B AweK„Z| gnvZ¥v = gnvrgv| wKš‘ evsjv ÔËuÕ gnvZ¥ = gnvËuv|
k¥= k&+g| g~j D”Pvi‡Y Dfq e‡Y©B AweK…Z| evsjvq ÔkÕ evÔ kuÕ ZvB k¥kvb D”Pvi‡Y kkvb ev kkvub|
®§=&l&+g| g~j D”Pvi‡Y Dfq eY©B c„_Kfv‡e D”PvwiZ| †hgb- fx®§= fxl‡gv| evsjvq Gi D”PviY fxk‡kuv A_©vr ®§= kuk
¤§=m&+g| ‡hgb- AK¯§vr g~j D”Pvi‡Y AKmgvr i‡q‡Q evsjvq Gi D”PviY AKkuvkvr|
þ=n&+g| †hgb- eªvþY g~j D”Pvi‡Y Ôeªvn&gb ÕwKš‘ evsjvq  Gi D”PviY eªvgnb (eY© wech©q)
Â=&+P  g~j D”PviY A‡bKUvÕ O^uÔ Gi g‡Zv| †hgbÑ mÂq= mOuPq| evsjvq Gi D”PviY mb&Pq|
Ã=T&+Q evsjvq Gi D”PviY Ôb&QÕ| †hgbÑevÃv Gi evsjv D”PviY evb&Qv|
nŸ=n&+e| g~j D”PviY A‡bKUv wQj Ôn& IqÕ|‡hgbÑAvnŸvb=Avn&Iqvb  evsjvq Gi D”PviY AvIfvb A_©vr nŸ= If ev De| Avi GKwU D`niY- wenŸj= weDfj|

my›`i K‡i wjL‡Z n‡j †h welqwU গুরুত্ব w`‡q we‡ePbv Ki‡Z nq, Zv n‡jv hy³e¨Äb¸‡jv wP‡b -†R‡b-ï‡b †jLv|   Gch©v‡q Avgiv RwUj hy³ e¨Äbe‡Y©i cwiwPwZ Zz‡j aie:
                     RwUj hy³ e¨ÄbeY© cwiwPwZ

	µwgK

	hy³ e¨ÄbeY©
	‡h ‡h e¨Äb e‡Y© MwVZ
	D`vniY

	1|
	ÿ
	K&+l
	ক্ষতি, শিক্ষক, ক্ষেত্র, বক্ষ

	2|
	Á
	R&+T
	weÁvb, ÁvZ, Ávb, weÁ

	3|
	½
	O&+M
	A½, mv½

	4|
	¼
	O&+K
	A¼, K¼Y

	5|
	þ
	n&+g
	eªvþY, eªvþ, eªþ

	6|
	Â
	T&+P
	mÂq, eÂbv

	7|
	Ã
	T&+Q
	evÃv, jvÃbv

	8|
	Ä
	T&+R
	MÄ, e¨Äb, AÄbv

	9|
	Å
	T&+S
	SÅv, SÅvU

	10|
	È
	Y&+U
	KÈK, NÈv

	11|
	É
	Y&+V
	KÉ, KÉx

	12|
	Ë¡
	Z&+Z+e
	ZË¡xq, ZË¡

	13|
	Ì
	Z&+_
	AkÌ, DÌvb

	14|
	›Ø
	b&+`+e
	Ø›Ø

	15|
	Ü
	b&+a
	eÜ, eÜz

	16|
	ò
	l&+Y
	K…ò, weòz

	17|
	ö
	m&+L
	öjb

	18|
	nè
	n&+Y
	Acivnè, c~evnè

	19|
	ý
	n&+b
	ga¨vý, wPý, ewý


bvbv Kvi‡Y Avgiv evsjv evbvb wjL‡Z wM‡q fzj K‡i _vwK| G ch©v‡q Avgiv evbvb fyj cÖwZKv‡ii Dcvq wbY©q Kivi ‡Póv Kie:
evbvb fzj cÖwZKv‡ii Dcvq:
1| শ্রুতিwjwc wjLb; 
2| Awfavb cvV;
3| fvlvi cÖwZ kª×v‡iva;
4| শিক্ষক-শিক্ষার্থী,Awffve‡Ki  m‡PZbZv e„w×;
5| evbvb ixwZ AbymiY;
6| MYgva¨g, mvBb‡evW©,  e¨vbvi wjL‡b m‡PZbZv;
7| evbvb wjL‡b †¯^”QvPvwiZv cwinvi;
8| wjL‡b দ্রুতMwZ cwinvi;
9| K‡_vcK_‡b AvÂwjKZv cwinvi;
10| পুস্তKvw`i gy`ªY ত্রুটি wbqš¿Y;
11| ch©vß e¨vKiY Ávb AR©b;
12| wjL‡b gvbwmK Pvc cwinvi I
13| hy³e¨Äb h_vm¤¢e wehy³ wjLb|
cÖK…Zc‡ÿ evsjv evbvb ï× wjL‡b wbqwgZ Abykxj‡bi †Kvb weKí †bB|
G ch©v‡q Avgiv wbqwgZ evbvb Abykxj‡bi  K‡qKwU w`K wb‡q Av‡jvKcvZ KiwQ:
evbvb Abykxj‡bi wbqgvewj:
1| শ্রুতিwjwc wjLb;
2| nv‡Zi †jLvi evwoi KvR cÖ`vb I পরীক্ষণ;
3| evsjv Awfavb e¨envi;
4| kã-MVb †Ljv;
5| hy³e¨Äb MVb wkLb;
6| evbvb-ixwZ Abykxjb;
7| ï× evbvb wjLb cÖwZ‡hvwMZv;
8| e‡Y©i cÖK…Z MVb wjLb Abykxjb;
9|kã †_‡K eY©-Ávb (kãµg);
10| cvV¨cy¯ÍK †_‡K evbvb Abykxjb;
11| g‡bv‰eÁvwbK c×wZ AbymiY;(†`Lv-ejv -†kvbv -†jLv )
12| ï× D”PviY Dc¯’vcb I
13| mwVK e¨vKiY Ávb AR©b|
evbvb Abykxjb I ï× D”PviYixwZ wel‡q Av‡jvPbvi ci my›`i Dc¯’vcb Kxfv‡e Ki‡Z nq Zvi wKQz †KŠkj wb‡qG ch©v‡q Av‡jvPbvi cÖqvm cve| my›`i K‡i ej‡Z n‡j PvB wbqwgZ Abykxjb| my›`i Dc¯’vcb †KŠk‡ji R‡b¨ i‡q‡Q AMwYZ †KŠkj| Zb¥a¨ †_‡K wb‡gœ wKQz †KŠkj Dc¯’vcb KiwQ:
1.†mvRv K_v ejyb;
2.mnR K‡i K_v ejyb;
3. my›`i K‡i K_v ejyb;
4.nvwm gy‡L K_v ejyb;
5. †Kvgj fvlvq K_v ejyb;
6. my›`i kã Pqb K‡i K_v ejyb;
7.gvZ…fvlv‡K fv‡jvfv‡e Rvbyb;
8.kã fvÛv‡i mg„× †nvb;
9.K_vi gv‡S my›`i kã cÖ‡qvM করুন;
10.wnZK_v, Kj¨v‡Yi K_v ev DcKv‡ii K_v ejyb;
11.¯úófv‡e,RoZvgy³ K_v ejyb;
12.Aï× fvlv I kã cwinvi করুন ;
13. AvÂwjKZv cwinvi করুন; 
14. K…wZZ¡ I Ae`v‡bi cÖksmv করুন;
15.DcKv‡ii K…ZÁZv cÖKvk করুন;
16.Dc‡`k w`b, civgk© w`b;
17.civgk© wbb,civgk© `v‡bi R‡b¨ K…ZÁZv Rvbvb;
18.m`vjvcx I wgófvlx †nvb;
19. weZK© cwinvi Kiæb,hyw³m½Z K_v ejyb;
20.ejyb Kg, ïbyb †ewk;
21.A_©en K_v ejyb,A_©nxb ev‡R K_v eR©b করুন;
22. K_vi gv‡S ˆea iwmKZv করুন;
23.রুক্ষ,KK©k I Kov K_v cwinvi করুন;
24.Mvwj †`‡eb bv, Aশ্লীj K_v ej‡eb bv;
25.পুরুষ n‡q †g‡qwj K_v eR©b করুন;
26..†g‡q n‡q cyরুlvwj K_v cwinvi করুন Ges m‡e©vcwi 
27.fvlvi cweÎZv iক্ষv করুন।
my›`i K_v Ggwb Ggwb  ejv hvq bv| my›`i K_v ejvi R‡b¨ PvB my›`i gb|Amy›`i gb †_‡K my›`i K_v †e‡ivq bv| KviY K_v †Zv  g‡bvfv‡eiB cÖKvk|
Z_¨m~Î:
1.cweÎ KziAvb gwR`
2.evsjv evbv‡bi wbqg: gvneyeyj nK
3.GdGmGmGwc evsjv g¨vbyqvj
4.evsjv D”Pvi‡Yi Awfavb: b‡iY wek¦vm
5. evsjv†`‡ki AvÂwjK Awfavb: W.gyn¤§` knxদুল্লাহ
6. Aa¨vvcK †gv. আনোয়ারুলবারী,miKvwi wUPvm© †Uªwbs K‡jR,dwi`cyi KZ…©K cÖYxZ IGBPwc kxU|
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ভুলি নাই ভুলবনা
উদয়ের পথে শুনি কার বাণী
ভয় নাই ওরে ভয় নাই 
নিঃশেষে প্রাণ যে করিবে দান
ক্ষয় নাই তাঁর ক্ষয় নাই।  

কবির এ কথাই প্রমাণ করে দিলেন একুশের শহীদগণ। ফাল্গুন মাস এলে গাছ-গাছালির পাতাগুলো যেভাবে ঝড়ে পড়ে, ঠিক তেমনি ঝড়ে পড়তে শুরু করলো কতকগুলো তাজা প্রাণ ৮ ফাল্গুনের দিনটিতে। সারা বাংলায় এক হাহাকার বিরাজ করলো’শহীদের রক্ত বৃথা যেতে দিবনা।‘ এই শ্লোগানে আকাশ-বাতাস কম্পিত হলো। অবশেষে ‘বাংলা ভাষা’ রাস্ট্র ভাষা হিসেবে মর্যাদা পেল।যাঁরা ভাষার জন্য প্রাণ উপেক্ষিলেন আজও কি আমরা তাঁদের চিনতে পেরেছি?ভাষার জন্য যাঁরা আন্দোলন করলেন তাঁদের পরিচয় শুধু নামের মধ্যেই সীমাবদ্ধ করে রেখেছি। নতুন প্রজন্ম রফিক, সালাম, বরকত ও শফিউরকে শুধু নামেই চেনে।কিন্তু তাদের কোথায় মৃত্যু হলো, কোথায় তাদের কবর? তাদের বিস্তারিত পরিচয় থেকে আজকের প্রজন্ম বঞ্চিত। তাই তাদের পরিচয় আজ নতুন প্রজন্মকে জানানো আবশ্যক। ভাষা আন্দোলন করতে গিয়ে অনেকের প্রাণ ঝরে পড়েছে, অনেকে পঙ্গু হয়ে আজো বেঁচে আছেন।ভাষা আন্দোলনে আমাদের নারী সমাজের ভূমিকাও কম গুরুত্বের নয়। নিম্নে এ পর্যায়ে ভাষা শহীদ ওভাষা আন্দোলনে যেসব অক্লান্তকর্মী আন্দোলনের চাকাকে সচল করে তুলেছেন, তাদের সংক্ষিপ্ত পরিচয় তুলে ধরার প্রয়াস পাব। 

৮ ফাল্গুনের দিনটি থেকে শুরু থেকে পরপর কয়েকদিন যেসব প্রাণ ঝরে গেল তাদের অন্যতম হলেন-
আব্দুল জব্বার (১৯২২-১৯৫২)। তিনি ১৯২২ সালে ময়মনসিংহ জেলায় পানকৌড়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তার পিতার নাম হাশেম আলী ওরফে গোটার বাপ। তিনি পেশায় ছিলেন একজন ছোট দোকানদার। তিনি যখন শহীদ হলেন তখন বয়স ছিল মাত্র ৩০ বছর। যৌবনকাল, কতই না আশা ছিল তার মনে! কিন্তু, ১৯৫২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারির দিন পাকিস্তান শাসকগোষ্ঠীর (তথাকথিত চামচা) পুলিশ বাহিনির গুলির আঘাতে ঢাকার বাবুলেন এলাকায় তিনি ইন্তেকাল করেন। ইন্নালিল্লাহি অইন্না ইলাইহি রাজিউন। শহীদ আব্দুল জব্বারের জানাযায় আত্মীয় স্বজনের কাউকেও পাওয়া যায় নি। ‘যতদিন বাংলা ভাষা থাকবে; পদ্মা,মেঘনা,যমুনা রইবে বহমান, ততোদিন জব্বার তুমি থাকবে আমাদের হৃদয়ে চিরঅম্লান।‘ 
৮ ফাল্গুনের শহীদ হওয়া আরেকটি প্রাণ হলো- আবুল বরকত (১৯২৭-১৯৫২)। তিনি মুর্শিবাদ জেলার বাক্‌লা গ্রামে ১৯২৭ খ্রি.জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম হলো সামসুদ্দিন। মাত্র পঁচিশ বছর বয়সের সময় এই যুবকের প্রাণ কেড়ে নিল পাকিস্তানি বুর্জোয়াগোষ্ঠীর গুলির আঘাতে। তাঁকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের নিকট  গুলি করা হয়।তাঁর জানাজার সময় সি.এ কাশেম,সি.এ মালেক, ডা: হাবিবুদ্দিন ও অন্যান্যরা উপস্থিত ছিলেন।যতদিন বংলা ভাষা ও সাহিত্য থাকবে, ততোদিন আমরা ভাই আবুল বরকতকে ভুলবনা।

[bookmark: _Hlk65136621][bookmark: _Hlk65135653][bookmark: _Hlk65136663]২১ ফেব্রুয়ারি  ১৯৫২ সনে যে সব অমর ভাষার জন্যে প্রাণ বিসর্জন দিলেন তাঁদের মধ্যে রফিকউদ্দিনের (১৯২৭-১৯৫২) নাম স্মরণীয়। তিনি মানিকগঞ্জ জেলায় সিংগার থানার অন্তর্গত পারিল গ্রামে জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম এ লতিফ। তিনি ছাপাখানায় কাজ করতেন। পুত্র রফিকউদ্দিন পিতাকে সাহায্য করতেন। রফিকউদ্দিনের বয়স যখন মাত্র পঁচিশ বছর তখন ভাষা আন্দোলন দানা বেঁধে ওঠে।ফলে তিনি সে আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেন। আব্দুল জব্বার যে স্থানে (ঢাকার বাবুলেন এলাকায়) গুলিবিদ্ধ হন ঠিক সে স্থানে রফিকউদ্দিনও গুলিবিদ্ধ হন। ২১ফেব্রুয়ারির দিনই তিনি ইন্তেকাল করেন।(ইন্না লিল্লাহি অ ইন্না ইলাইহি রাজিউন)। তাঁর জানাযার সময় আত্মীয় স্বজনের কাউকেও পাওয়া যায়নি। বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের ধারা যতদিন থাকবে বহমান,রফিকউদ্দিন আমাদের হৃদয়ে হয়ে থাকবে চির অম্লান।

[bookmark: _Hlk65136580]২১ফেব্রুয়ারি,১৯৫২’র পরদিন শহীদ হলেন – ভাষাসৈনিক শফিকুর রহমান ওরফে শফিক (১৯৩২-১৯৫২)। তিনি ১৯৩২ খ্রি.ঢাকায় জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম মাহমুদুর রহমান। শফিক ছিলেন হাইকোর্টের একজন চাকুরিজীবী। ২২ফেব্রুয়ারি, ১৯৫২ তে ঢাকার নবাবপুর রোডে তিনি গুলিবিদ্ধ হন।তখন তাঁর বয়স ছিল মাত্র বিশ বছর। ২২ফেব্রুয়ারির দিনই তিনি ইন্তেকাল করেন।(ইন্না লিল্লাহি অ ইন্না ইলাইহি রাজিউন)। তাঁর জানাযার সময় তাঁর পিতা ও অন্যান্য আত্মীয় স্বজন উপস্থিত ছিলেন। বাংলা ভাষা ও সাহিত্য যতদিন থাকবে, ততদিন পর্যন্ত আমরা শহীদ শফিককে ভুলবনা।

[bookmark: _Hlk65136777][bookmark: _Hlk65141236]২২ ফেব্রুয়ারি,১৯৫২’তে যাঁরা শহীদ হলেন তাঁদের মধ্যে অন্যতম হলেন—ওয়াহিদুল্লাহ (১৯১২-১৯৫২)। তিনি ১৯১২ খ্রি.ঢাকায় জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম হাবিবুর রহমান। তাঁর পিতা ছিলেন একজন রাজমিস্ত্রী। ২২ফেব্রুয়ারি ১৯৫২ তে পাকিস্তানি বুর্জোয়াগোষ্ঠীর তাঁবেদার পুলিশ বাহিনি ঢাকার নবাবপুর রোডে নির্বিচারে গুলি চালায়। ফলে ওয়াহিদুল্লাহও গুলিবিদ্ধ হন। পরিণামে তাঁর মৃত্যু অনিবার্য হয়ে দাঁড়ায়। ২২ফেব্রুয়ারি তিনি মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েন। (ইন্না লিল্লাহি অ ইন্না ইলাইহি রাজিউন)। তাঁর জানাযার সময় আত্মীয় স্বজনের কাউকেও পাওয়া যায় নি।  বাংলা ভাষা ও বাঙালি যতদিন জীবিত থাকবে ততদিন পর্যন্ত শহীদ ওয়াহিদুল্লাহ বাঙালির হৃদয়ে চিরজাগরূক হয়ে থাকবেন।
২২ ফেব্রুয়ারি 1952 দিনটিতে আরেকটি প্রাণকে মায়ের কোল থেকে পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর কেড়ে নিল যার নাম আব্দুল আউয়াল (১৯২৬-১৯৫২)। তিনি ১৯২৬ খ্রি.  ঢাকায় জন্মগ্রহণ করেন তাঁর পিতা ছিলেন মোহাম্মদ হাশিম। 26 বছরের এই যুবক ঘরে থাকতে পারেননি সে দিন। ভাষা আন্দোলনে শরিক হয়েছেন । বুর্জোয়াগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে আন্দোলন করেছ। পরিশেষে ১952’র 22 ফেব্রুয়ারি ঢাকার নবাবপুর রোডে পুলিশ বাহিনী অতর্কিতভাবে গুলি চালালে তিনি গুলিবিদ্ধ হন। পেশায় ছিলেন তিনি একজন রিকশাচালক।ঐ দিনই এ  রিকশাচালক ভাষাসৈনিক গুলির আঘাতে শহীদ হন। (ইন্নালিল্লাহি অইন্না ইলাইহি রাজিউন) । তাঁর জানাযার সময় আত্মীয় স্বজনের কাউকেও পাওয়া যায় নি। বাংলাভাষাভাষীরা শহীদ আব্দুল আউয়ালকে কোনদিন ভুলবেনা।
 

১952 একুশে ফেব্রুয়ারি আরেকটি গুলি লেগেছিল শহীদ আবদুস সালামের গায়ে। বেলা এগারোটার সময়  ঢাকার রাজপথে তিনি গুলিবিদ্ধ হন। তিনি ফেনী জেলার লক্ষ্মণপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম ফাজিল মিয়া। পেশায় ছিলেন শিল্প বিভাগের একজন পিয়ন।ভাষা শহীদদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি কষ্ট পেয়ে তিনি মৃত্যুবরণ করেন। তিনি একুশে ফেব্রুয়ারির গুলিবিদ্ধ হয়ে অবশেষে ৭ এপ্রিল ১952 খ্রিস্টাব্দে মৃত্যুমুখে পতিত হন। (ইন্নালিল্লাহি অইন্না ইলাইহি রাজিউন) ভাষাসৈনিক শহীদ আব্দুস সালামকেয়ামরা কনদিন ভুলবনা।  

এছাড়া আহত হয়েছিলেন আরও 93 জন ভাষাসৈনিক। এ পর্যায়ে ভাষা আন্দোলনে পুরুষের পাশাপাশি প্রতিবাদী নারী জাগরণের ভূমিকা পালন করেছেন। সংক্ষেপে তাদের পরিচয় তুলে ধরার প্রয়াস পাব ইনশাআল্লাহ। এদের  কথা উল্লেখ না করলে  তাদের প্রতি আমাদের অকৃতজ্ঞ বলে জাতি চিহ্নিত করবে। 
আমাদের জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম বলেছেন :
‘বিশ্বে যা কিছু মহান সৃষ্টি চির কল্যাণকর 
 অর্ধেক তার করিয়াছে নারী অর্ধেক তার নর।’

 সে কথা স্মরণ করেই নারীগণ ভাষা আন্দোলনে শরিক হয়েছেন। তাঁদের ত্যাগের বিনিময়ে আমরা ভাষার যথার্থ অধিকার পেলাম। কোটি কোটি মানুষের অকৃত্রিম শ্রদ্ধায়, অনুরাগে সিক্ত হয়ে তাদের স্মৃতি অমর অক্ষয় হয়ে  থাকবে চিরদিন। আমাদেরঅনেক বোন সে উত্তাল সময়ে ঘর ছেড়ে রাস্তায় নেমে এসেছিলেন। স্লোগানে স্লোগানে কাঁপিয়ে  তুলেছিলেন  পিচঢালা কালো রাজপথ। পুলিশের লাঠিচার্জ আহত হয়েছিলেন; এমনকি গ্রেফতার হয়ে কারাবরণ করেছেন। এদের একজন হলেন নাদিরা বেগম। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজি বিভাগের ছাত্রী ছিলেন। একুশে ফেব্রুয়ারির দিন আমতলায় জমায়েত হয়েছিলেন, আন্দোলনের সিদ্ধান্ত সম্পর্কে অবহিত হওয়ার জন্য। তিনি গ্রেফতার হয়ে কারাবরণ করেন। তাঁর বাসা ছিল ঢাকার হাতিরপুলে।

 বেগম রওশন আরা বাচ্চু তৃতীয় বর্ষের বিএ ক্লাসের ছাত্রী ছিলেন। একুশে ফেব্রুয়ারির দিন পুলিশের লাঠিচার্জ আহত হন। পরবর্তীতে’ আলেমা একাডেমি’ নামে একটি শিশু শিক্ষালয়ের অধ্যক্ষ হন।

 সুফিয়া আহমেদ। বিচারপতি ইবরাহিমের কন্যা ইসলামের ইতিহাস বিভাগের ছাত্রী ছিলেন। পুলিশের লাঠিচার্জে তিনি আহত হন। এছাড়া ভাষা আন্দোলনে যেসব নারী ভাষাসৈনিক অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন তাদের নাম নিম্নরূপ:

· শাফিয়া খাতুন, অর্থনীতির ছাত্রী। পরবর্তীতে মহিলাবিষয়ক মন্ত্রী হন।
· মমতাজ বেগম, গ্রেফতার হন এবং কারাবরণ করেন। 
· কাজী রওশন আরা বেগম দুলু  ইডেন কলেজের জিএস ছিলেন।আহতদের সেবা করেছিলেন, বাড়িবাড়ি ঘুরে চাঁদা  সংগ্রহ করেছিলেন। 
· শরিফা খাতুন ; একুশে ফেব্রুয়ারি দিন আমতলায় জমায়েত হয়েছিলেন।পরে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা ও গবেষণা ইনস্টিটিউটের অধ্যাপনায় নিযুক্ত হন। 
· গুলে ফেরদৌস বেগম; শামসুন্নাহার; চেমন আরা; লায়লা সামাদ;লিলি খান;খোরশেদী খানম; মোহসেনা বেগম; মাহফিল আরা; আফিয়া বেগম; আখতার ইমাম;সারাহ তৈফুর; মনোয়ারা ইসলাম (মনু); জুলেখা;নিলুফার খাতুন; জহরৎ আরা প্রমুখ। এদের ঋণ কোনদিন শোধ হবার নয়। কৃতজ্ঞ জাতি জনম্‌ জনম্‌ ধরে তাদের অমর স্মৃতির উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধা নিবেদন করে যাবে। ভুলবে না। কোনদিনও ভুলব না। হে বাংলা ভাষার সৈনিকরা আমরা তোমাদের কোনদিনও ভুলতে পারিনা। ভুলতে পারবনা।
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ক-অক্ষর গো-মাংস: বাঙালি ও বাঙলা ভাষা
মোহাম্মদ নূরুল্লাহ            
[image: No description available.]মধ্যযুগের অন্যতম খ্যাতিমান কবি আব্দুল হাকিম যথার্থই বলেছেন,আরবির নন্দন ফারছী, ফারছীর নন্দন বাঙলা। বাংলা ব্যঞ্জনবর্ণের প্রথম বর্ণ ও মুসলিম সম্প্রদায়ের প্রিয় খাদ্য  গোমাংসকে একত্রিত করে এর  নাম  দেয়া হয়েছে ক-অক্ষর গো-মাংস। যার অর্থ করা হয়েছে মূর্খ। বাঙালি জাতির জন্য এটা এক লজ্জাজনক ইতিহাস। আর ঘৃণার স্ফূরণ ঘটিয়েছেন বাংলাকে এভাবে অমর্যাদা করে। বাংলা যে  মুসলমানদের ভাষা তা তাদের   দেয়া ক-অক্ষর গোমাংস বিশ্লেষণ করলে আমরা পাই, তাহল মুছলমানের প্রিয় খাদ্য গো মাংস তথা  গরুর গোশত তাদের প্রিয় দলকে একত্রিত করে তথাকথিত তৎকালীন সম্প্রদায় এর অর্থ করেছেন এজন্য আফসোসের বিষয় এবং এর ইতিহাস বাংলা ভাষা ও বাঙালি জাতির জাতীয় জীবনের একটা অধ্যায়ের সূচনা  করে।বাংলা মুসলমানের ভাষা বলে এ ভাষাকে ‘ম্লেচ্ছদের ভাষা’’অন্ত্যজ অস্পৃশ্যদেরভাষা’বলে গালি দিতেও তারা কুণ্ঠাবোধ করেননি।  বাংলা যে মুসলমানদের ভাষা তার আর একটি প্রমাণ হচ্ছে রাজা রামমোহন রায়ের বাংলা ব্যাকরণের নামকরণের ক্ষেত্রে। আমরা লক্ষ্য করি রাজা রামমোহন রায়  বাংলা ব্যাকরণ না লিখে তিনি লিখেন ‘গৌড়ীয়ব্যাকরণ’১ মাইকেল মধুসূদনদত্ত বলেন,  Bengali language is the  fisherman language২ কিংবা যখন বলেন, গৌড়জন যাহে সুধা করিবে পান নিরবধি।৩  
বাংলা শব্দটি বলতে তারা খুব কষ্ট পেতেন। শুধু কষ্টই পেতেন না বরং অন্তর দিয়ে ঘৃণা করতেন। ঐতিহাসিক নীহাররঞ্জন রায় তাঁর বিখ্যাত ‘বাঙালির ইতিহাস’ গ্রন্থে  উল্লেখ করেছেন,’বাঙলাদেশের বঙ্গ নাম লইয়া ঐক্যবদ্ধ হওয়া হিন্দু আমলে ঘটে নাই, তাহা ঘটিল তথাকথিত  পাঠান আমলে এবং পূর্ণ পরিণতি পাইল আকবরের আমলে। সমগ্র বঙ্গদেশ  সুলতান শামসুদ্দীন ইলিয়াস শাহের আমলে  1৩৫২ ঈছায়ীতে  সুবাবাঙালা রাজ্যে পরিণত হইল।‘৪ কেউ কেউ বলেছেন বাংলা হচ্ছে জেলেদের ভাষা, শুধু তাই নয়; ব্রাহ্মণ পণ্ডিত আদেশ জারি করেন যে, ‘অষ্টাদশপুরাণানি রামস্য চরিতানিচ। ভাষায়াং মানবঃ শ্রুত্বা রৌরবং নরকং ব্রজেৎ।।‘৫ অর্থাৎ আঠারো খানা পুরাণ  এবং রামের জীবনী যদি কেউ বাংলায় অনুবাদ করইয়,কিংবা পাঠ করে তাহলে সে রৌরব নামক নরকে প্রবেশ করবে। বাংলা মুসলমানদের ভাষা বলেই তো ব্রাহ্মণ ঠাকুরের এ আদেশ কার্যকর করেছিল। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় বাংলায় ‘চৈতন্যচরিতামৃত’ অনুবাদের কারণে জীবগোস্বামী কৃষ্ণদাস কবিরাজকে শাস্তিও দিয়েছিলেন।৬ 
‘মুসলিম শাসনামলে বাংলাভাষার ওপর আরোপিত সেন রাজাদের নিষেধাজ্ঞার অবসান ঘটে এবং মুসলিম রাজা-শাসক অভিজাত শ্রেণির প্রত্যক্ষ পৃষ্ঠপোষকতায় বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের ব্যাপক চর্চা শুরু হয়। এটাকে বাংলা ভাষার নবজন্ম বলা যায়।‘।৭
এ সময় বাংলাভাষার অভূতপূর্ব উৎকর্ষ সাধিত হয়। ফলে বাংলা যে মুসলমানদের ভাষা তা নির্দ্বিধায় বলা যায়। শুধু তাই নয় এ সময়ে বাংলাভাষায় যত্রতত্রভাবে সংস্কৃত, ফারছিসহ নানান ভাষার শব্দের ব্যবহার বেড়ে যায়। যার প্রমাণ মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ের বয়ানে পাওয়া যায়: 
‘বাংলাটা যে একটা স্বতন্ত্র ভাষা,উহা পালি,মাঘধি,সংস্কৃত,পার্সি,ইংরেজি নানা ভাষার সংমিশ্রণে উৎপন্ন হইয়াছে গ্রন্থকারগণ (ব্যাকরণের) একবারও ভাবেন না।‘৮
 কিন্তু আমরা লক্ষ করি উনবিংশ শতাব্দীর শুরুর দিকে ফোর্ট উইলিইয়াম কলেজকে কেন্দ্র করে এসব সংস্কৃত তথাকথিত পণ্ডিতবর্গ রাতারাতি বাংলা ভাষার প্রতি দরদী হয়ে ওঠেন। সম্ভবত: ইংরেজ পন্ডিতদের মন্তব্যের সূত্রে ‘বাংলাকে সংস্কৃ্তের দুহিতা’বিশ্বাস করায় বাংলার প্রতি তাদের ক্ষোভ ঘৃণা কমে আসে। এর আগে তাদের কাছে বাংলা ছিল বিভাষা; বর্জনীয়। এ পর্যায়ে তারা উদ্যোগ নেন বাংলায় মিশে যাওয়া আরবী-ফারছী শব্দঈ(মুছলমানী প্রভাব) মুক্ত করে তাকে পুনর্গঠন করার, যাতে বাংলাকে দুই হাজার বছর ধরে মরে থাকা ‘সংস্কৃতির যোগ্যা দুহিতা’বলে মনে হয়। এ উদ্যোগের সংগঠক ছিল ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ।মোটামুটি হিসেবে  ১৮০১সাল থেকে 1870 সাল অবধি বাংলা শুদ্ধিকরণ ও সৃজন কাজ চলেছে।৮ নানা ষড়যন্ত্র ও কলা কৌশল অবলম্বন করে বাংলা ভাষাকে সংস্কৃত ভাষায় রূপান্তর এর চেষ্টা করেন;অনেকাংশে সফলও অবশ্য হয়ে ওঠেন।  ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের পূর্ববর্তী বাংলা গদ্য রচনার যে নমুনা ছিল তা পরিত্যাগ করে শতকরা আশি নব্বইটি বা তারো বেশি সংস্কৃত শব্দ প্রয়োগ করে বাঙলার মূল স্রোতধারা বিনষ্ট করে ফেলে।এতদ্‌প্রসঙ্গে এ উপমহাদেশের বিখ্যাত ভাষা জরীপকারী স্যার জর্জগ্রীয়ার্সনের বক্তব্য ইয়াদযোগ্য: ৯ 
 with the advent of English and there arose a demand for prose literature and the task of supplying it feel into the hands of sanskrit-ridden Pandits. Anything more Monostrous than this prose  dialect, as it existed in the first half of the 19th century, it is difficult of conceive, Books are written, excellent in their subjects, eloquent in their thoughts, but in a language from which something like ninety percent of the genuine  Bengali vocabolary was ezcluted, it and its place supplied by words borrowed from Sanskrit. which  they themselves could not pronounce during the past fifty years there has been a movement without much success, to reduce this absorbed Sanskritization;but still,at the present day many words current in literary Bengali more ideograms. The Bengali vocal organs are not adapted to the pronunciation of Sanskrit words,and so these words spell onething,and when read aloud, sound something quite different.such circumstances literacy Bengali is divorted from thecomprehension of every notice to whom it has notbeen specially taught.১০

ইংরেজদের আগমনের প্রাক্কালে বাংলা গদ্য সাহিত্যের চাহিদা দেখা দেয়, আর তার যোগান দেয়ার ভার পরে সংস্কৃত আক্রান্ত পণ্ডিতদের উপর।  প্রথম ভাগ অবধি পরিচালিত তাদের তৈরি অধিকতর দানবীয় আর কোন কিছুর কথা ভাবা কষ্টকর। বইপত্র লেখা হতো, বিষয়বস্তুতে চমৎকার, চিন্তা ধারায়, কিন্তু এমন এক ভাষায়; যে ভাষার শতকরা 90 ভাগ  প্রকৃত বাংলা শব্দ তাড়িয়ে,সংস্কৃত থেকে শব্দ ধার করে এনে বসিয়ে এমন ভাষা তৈরি করা হয়েছে, যা লেখকগণ নিজেরা উচ্চারণ করতে পারেন না ।গত পঞ্চাশ বছর ধরে এর বিরুদ্ধে অসফল আন্দোলন চলছে। তথাপি বর্তমান সময় অবধি সাহিত্যের বাংলায় বহু শব্দ রয়েছে যা একেবারেই উপযোগী নয়।এসব শব্দ হয় একরকম যখন পতিত হয় তা একেবারেই অন্যরকম সে অবস্থার পরিপেক্ষিতে যাদের বিশেষভাবে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়নি সাহিত্যের ভাষা বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে। 
এভাবে ষড়যন্ত্র করে বাংলা ভাষাকে ‘সংস্কৃতের দুহিতা’ বলে অভিহিত করেছেন।মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালনঙ্কারসহ সংস্কৃত পণ্ডিতগণ সাধু বাংলা বা সহজ বাংলা প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছিলেন। প্রকৃতপক্ষে তা ছিল কৃত্রিম বাংলা তথা সংস্কৃত। যা জনগণ গ্রহণ করে নি ।এ অবস্থা উপলব্ধি করে ইংরেজ পণ্ডিত বহু ভাষাবিদ হ্যালহেড যে মন্তব্য করেন তাএতদ্‌প্রসঙ্গে স্মরণীয়:
‘বাংলা গদ্যের এই নব রূপায়ণ ঐতিহ্য-বিরোধী এবং ভাষার স্বাভাবিক বিকাশকে ব্যাহত করেছে।’ ১১
 বিশিষ্ট ভাষাবিজ্ঞানী ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ বলেছেন,’বাঙালা সংস্কৃতের দুহিতা নহে,তবে দূর সম্পর্কীয়া আত্মীয়া বটে।’১২
বিদ্যাবাচস্পতি বহুভাষাবিদ পন্ডিত ড.মুহম্মদ শহীদুল্লাহ অবশ্য বাংলা ভাষার আসল   ইতিহাস নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেননি, তিনি বাংলা ভাষার বর্তমান চেহারা দেখেই উপর্যুক্ত মন্তব্য করেছিলেন। ১৩
  ভাষাকে  সংস্কৃতায়ন করার এ অপচেষ্টা সাধারণ জনগণ ভালো চোখে দেখে নি। তাদের মুখের ভাষাই সমাজে প্রচলিত থাকে। যা তৎকালীন পণ্ডিতবর্গ ‘যাবনি মিশাল’ বলে নামকরণ করেছেন। এভাবে বাংলা ভাষা দু’ভাগে বিভক্ত হয়ে পড়ে। এক.মৌখিক ভাষা (চলতিভাষা), দুই.লিখিত ভাষা (সাধু ভাষা)। ‘বাংলা ভাষার এ কৃত্রিম বিভাজন সম্পর্কে বেইন্‌স্‌ ১৯৯১ সালে আদম শুমারির রিপোর্টে উল্লেখ করেন:
Bengali has no doubt been unfortunate in the circumstances that have attended its development. The vernacular has been spilt into sections: first the tongue of the people at large, which changes every few miles; secondly the literacy dialect, known only through the press and not intelligible to those who do not also know Sanskrit. …The way of vocabulary and constraction the learned considered necessary to satisfy the increasing demands of modern intercourse.’ ১4
সংস্কৃত পণ্ডিতদের প্রবর্তিত এ সাধু ভাষাকে পরবর্তিকালে লেখ্য ভাষা হিসেবেও গ্রহণ করতে চান নি। তাঁরা এর তীব্র প্রতিবাদ করেন। তাঁদের মধ্যে অন্যতম হলেন:
কালীপ্রসন্ন সিংহ ,টেকচাঁদ ঠাকুর প্রমুখ। পরবর্তিতে তৎকালীন লেখকবৃন্দের অন্যতম বঙ্কিমচন্দ্রসহ এমনকি রবিঠাকুর পর্যন্ত সকলেই একে একে তথাকথিত সাধু বাংলাকে বেশিরভাগ পরিহার করে মুছলমানই বাংলা (যাবনি মিশাল) এ ফিরে আসেন। সে বাংলাকে পরিমার্জন করে সেটাকেই standard language বা প্রমিত ভাষা বলে স্বীকৃতি দিয়ে কথোপকথন এবং পুস্তক প্রণয়নে আদৃ করেছেন। তারপরেও বলতে হয়- এখনো  নানাভাবে বাংলা ভাষাকে সংস্কৃতায়ন করার নব্য প্রয়াস লক্ষ করা যায়। 
 
স্যার জর্জ গ্রিয়ারসন,পণ্ডিত হ্যালহেড ড.মুহম্মদ শহীদুল্লাহ, ড. এস.এম.লুৎফর রহমান প্রমূখ পণ্ডিতদের যথার্থ মন্তব্যের নিরিখে একথা প্রমাণিত হয় যে, আজকের বাংলা ভাষা এক ষড়যন্ত্রের শিকারে পরিণত হয়েছে । সহজ একটি উদাহরণ আপনাদের সামনে উপস্থাপন করলেই বিষয়টি পরিষ্কার হয়ে যাবে। আরবি শব্দ নজর। যার অর্থদেখা। ওর দিকে নজর রাখিস। ওর নজর খারাপ। এটার দিকে তোমার নজর দেয়া উচিত ছিল। ওটার দিকে নজর দাও। ইত্যাকার নানান বাক্য তৈরি করা যায়। কিন্তু তথাকথিত সংস্কৃত পণ্ডিতগণ নজর শব্দটির  প্রতিশব্দ হিসেবে ‘দৃষ্টি’ শব্দটি ব্যবহারের ফলে নানা অসংগতি লক্ষ্য করা যায়। এ শব্দটি লিখতে গিয়ে শিক্ষার্থীরা নানারকম ভুল করে বসে;যেমন- দিস্টি,দিষ্ঠী,দিষ্ঠি,দৃস্টি,দৃষ্টী এরকম হাজারো ভুল  করার সম্ভাবনা রয়েছে। এভাবেই আরবী-ফারছী শব্দ গুলোকে বাংলা ভাষা থেকে  কঠিন করে তোলা হয়েছে। সুতরাং আমরা বলতে পারি-‘ক-অক্ষরগোমাংস’বলতে যাদের সম্বোধন করা হয়েছে। এরাই বাংলার উত্তরাধিকারী। এরাই প্রকৃত বাঙালি। এ কথা আজ আমাদের স্বীকার করতেই হবে। ঐতিহাসিক ভাবে সত্যে প্রমাণিত হল বাঙালি মানেই একজন মুসলিম। যা মধ্যযুগের কবি আব্দুল হাকিমের বক্তব্যের মাধ্যমে প্রতিফলিত হয়েছে।
‘যে সবে বঙ্গেত জনমি হিংসে বঙ্গবানী।
সে-সব কাহার জনম নির্ণয় ন জানি ।।‘১৫
আমরা সত্যকে সত্যবলে জানব। মিথ্যাকে পরিত্যাগ করব।  ইতিহাসকে সঠিকভাবে হৃদয়ে ধারণ করব। লালন করব।  পালন করব।  
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রাজনীতি ও ধর্ম : প্রাসঙ্গিক ভাবনা
শুরুতেই  বলতে হয় আসলে রাজনীতি কী? রাজপথের নীতি রাষ্ট্র পরিচালনার নীতি শাসন করার নীতি শোষণ করার নীতি না সর্বোচ্চ নীতির রাজা আর ধর্ম কি ধর্ম কে বিশ্লেষণ করলে আমরা যা পাই তাহলে মানুষ যা ধারণ করে তাই ধর্ম কথাটি একটু খোলাসা করে বলা যায় মানুষ তার বিশ্বাস ও মূল্যবোধের প্রেক্ষিতে যা ধারণ করে তাই হলো ধর্ম আরবি শব্দের প্রতিশব্দ শব্দটি আরবি আরো কতগুলো প্রতিশব্দ রয়েছে যেমন আইন রুল নিয়ম পদ্ধতি সুতরাং আমরা বলতে পারি না তাহলে ধর্ম আর রাজনীতি পার্থক্য কোথায় এই আলোচনায় আমরা বলতে পারি রাজনীতি মানেই ধর্মনীতি ধর্মভিত্তিক রাজনীতি কথা বলার অবকাশ কোথায় যেখানে আইন-কানুনের হালাল-হারাম ভালো-মন্দের বালাই নেই সেটা কি কখনো রাজনীতি হতে পারে এ কথা আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা সকলেই একবাক্যে মেনে নিবেন রাজনীতির যেখানে অবস্থান বা সর্বোচ্চ যেখানে প্রয়োগ করা যায় তাই হচ্ছে রাজনীতি শতকরা 90 95 জন মুসলিম অধ্যুষিত দেশের মানুষ যদি রাজনীতি কাকে বলে তা যদি বুঝতে না পারে তাহলে বুঝবে কারা বাংলা ব্যাকরণ এর ভাষায় রাজনীতি শব্দটি কে বিশ্লেষণ করলে উৎপত্তিগত দিক আলোচনা করলে আমরা যা পাই তা হচ্ছে এটি একটি সমাসবদ্ধ পদ নীতির রাজা আর অন্য অর্থে রাজপথের নীতি উভয় পদ বিশ্লেষণ করলে এর সঠিক পাই তাহলে নীতির রাজা

 সুতরাং বলেন রাজনীতি মানেই ধর্মীয় অনুশাসন নীতি রাজনীতি মানেই সুস্থ সমাজের নীতি রাজনীতি মানেই আদর্শ নাগরিক গঠন নীতি রাজনৈতিক নীতি রাজনৈতিক নীতি রাজনীতি মানেই বৈষম্যনীতি রাজনীতি মানুষের সঠিক পাওয়ার নীতি

 এগুলো প্রকৃতপক্ষে ধর্মীয় অনুশাসনের মধ্যে বিশেষ করে ইসলাম ধর্ম গ্রন্থ আল কোরআনে আল্লাহ রব্বুল আলামীন হে মানবজাতি তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের যিনি তোমাদেরকে একটি মাত্র থেকে সৃষ্টি করেছেন সূরা নিসা আয়াত নাম্বার 1 মানব উন্নয়নের প্রথম শর্তটি হচ্ছে মানুষের বিবেকবোধ জাগ্রতকরণ।আর বিবেকবোধ জাগ্রত করতে হলে নৈতিক শিক্ষার কোন বিকল্প নেই।উল্লেখ্য নৈতিক শিক্ষার উৎস ধর্ম ছাড়া আর কোথায় হতে পারে ? এতদ্‌প্রসঙ্গে যুক্তরাজ্যের সাবেক প্রধান বিচারপতি স্যার আলফ্রেড ডেনিংযের উক্তিটি স্মরণযোগ্য:
‘ধর্ম ব্যতিত নৈতিক বিষয়াবলির অস্তিত্ব অসম্ভব এবং নৈতিকতা ছাড়া আইনের অস্তিত্ব অবাস্তব।‘১
নৈতিকতার অনুপস্থিতি তার মধ্যে দয়া মায়া নেই অন্যায় ইত্যাদি মানবিক গুণ নিঃশেষ করে দেয় তখন তার মধ্যে জন্ম নেয় সে সম্পদ অর্জনের জন্য যা করতে পারে না মজুতদারী মুনাফা কারী ও চোরাচালান ইয়াবা মাদক ব্যবসায়ীদের ব্যবসা পর্নোগ্রাফি নারী পাচার এককথায় দুনিয়ার তাবৎ নয় তার কাছে বৈধ হয়ে যায় একসময় অপরাধী সভ্যতা নিয়ন্ত্রণ নিয়ে নেয় রাষ্ট্রের প্রকৃতি এবং সাধারণ মানুষের
মুষ্টিমেয় এই অপরাধীচক্র এই সমাজ সভ্যতার নিয়ন্ত্রণ নিয়ে নেয় রাষ্ট্র ও সমাজের মহাজন' হয়ে ওঠে আইন-আদালত তাদের পকেটে চলে যায় এবং সাধারন মানুষদের গোলাপ দাসে পরিণত হয় তাহলে এর প্রতিকার কি স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন আসে এবং পুরাতন এর সমাধান হচ্ছে মানুষকে অবশ্যই তার স্রষ্টার বিধান এর দিকে ফিরে যেতে হবে সবকিছুর আগে মানুষকে ভেতর থেকে বুদ্ধি দিয়েছে ইসলাম এরপরে তার উপর আরোপ করেছে যা মানুষ স্বতঃস্ফূর্তভাবে বাস্তবায়ন করেছে ফলে শাস্তিমুলক ব্যবস্থা করেছিল মানুষ নিজেই নিজের কারণেই ইসলামের মৃত্যু ঘন্টা দেখতে পেয়ে তাদের কাছে বিরক্তির কারন হবে এর কোন বিকল্প নেই উন্নয়ন থেকে উত্তরণের উপায় বিশ্বের নানা দেশে তৈরি হয়েছে
তারা যতই পরীক্ষা-নিরীক্ষা করুন না কেন বইটির নেছারাবাদী উত্তরণের কোনো উপায় নেই মাত্র একটা দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করা যাক মাদকের সর্বগ্রাসী থাবায় দেশ সমাজ তথা সভ্যতা কে বাঁচাবার জন্য বিশ্বের নানান দেশে কঠোর কঠোর সভায় তৈরি হয়েছে কিন্তু ধর্মের কাহিনী তবে পত্রপত্রিকা ওষুধের জনের বক্তব্য এটা পরিষ্কার তা হচ্ছে মেসি কভার ফিলিপাইন কোথাও মাদক নির্মূল হয়নি এবং হওয়ার সম্ভাবনা নেই বাংলাদেশে একই ফল হবে তা দেখার অপেক্ষায় আছি অনেকে তবে এক যাত্রায় খুব একটা হয় না

 আল কোরআন নিষিদ্ধ করে দিল পক্ষান্তরে ইতিহাসের জানালায় চোখ রাখুন একবার আল কুরআনের আয়াত নাজিল হলো মদ নিষিদ্ধ করে কোন বিশেষ বাহিনীর অভিযান ছাড়াই মানুষের ছেড়ে দিল মানুষ স্বেচ্ছায় মদ ছেড়ে দিল মদের কেনাবেচা বন্ধ করে দিল মুহূর্তে যার মুখে ছিল তিনি তা ফেলে দিলেন এমন কি কেউ গলায় আঙুল দিয়ে বমি করে ফেলে দিয়ে নিজের চেহারা মুক্ত করার চেষ্টা করলে মদের পাত্র এবং পানপাত্র পর্যন্ত ভেঙে ফেললেন বলা হয়েছে মদিনার গলিতে সেদিন ছিল এখন তুলনা করুন আজকের যুগের মাদক বিরোধী অভিযান এর সাথে আল কোরআনের নির্দেশ বাস্তবায়ন সেদিনের পদক্ষেপের সাথে এটি এখনও সম্ভব যদি মানুষকে স্রষ্টার বিধান পালনের জন্য উদ্বুদ্ধ করা যায় একসাথে ধর্মীয় বিধি বিধানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করলেন নৈতিকতাকে প্রতিক্রিয়াশীলতা হিসেবে চিহ্নিত করার চেষ্টা করলে পাঠ্যপুস্তকে ওমর ফারুক কবিতা কে সাম্প্রদায়িক হিসেবে চিহ্নিত করার চেষ্টা করলে পুরো রমজান মাস পাবে খোদাভীতি অর্জনের মাধ্যমে ভেতর থেকে বুধবার মধ্যশিক্ষা কে পাশ কাটিয়ে নৈতিকতাবিবর্জিত তৈরি হয় ২ 


বিশ্ব মানবতার মুক্তিদূত মহানবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু ইসলামের দৃষ্টিতে ও মানুষ ধর্মকে প্রাধান্য দেয়ার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত রয়েছে যেমন রাসূল সাল্লাল্লাহু সাল্লাম বলেনঃ তোমরা সকলেই আদম হতে আর আদম ছিল মাটির তৈরি মানবতার মুক্তির কথা ধর্ম ছাড়া আর কি কোথাও আছে 

মহান নেতা মহানবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিশ্বরাজনীতির নমুনা তার আমলে পেশ করেছেন বিভিন্ন সন্ধি চুক্তি ও পারস্পরিক আলোচনার মাধ্যমে একমাত্র ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকেই আমরা জানতে পারি 

মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে মহান নেতা ছিলেন তার হাজারো প্রমান আমাদের মাঝে বিদ্যমান আর তিনি ধর্মীয় নেতাই ছিলেন একশত মনীষীদের যে গ্রন্থ আমেরিকায় রচিত হয়েছে লেখক রচনা করেছেন তিনি বারবার যীশুখ্রীষ্ট আইজ্যাক নিউটন কে তালিকা শুরুতে রাখতে চেয়েছিলামকিন্তু রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কাছে তারা একে একে প্রত্যেকেই হেরে গেছেন বিভিন্ন ক্যাটাগরিতে চুলচেরা বিশ্লেষণ করে রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে তালিকার শুরুতেই তিনি বাধ্য হয় সেখানে রাজনীতি সেখানে রাজনীতি ক্যাটাগরিতে কিন্তু বাদ ছিল না সুতরাং বলা চলে বিশ্বের সেরা রাজনীতিবিদ মহানবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম লাভ করার ফলেই তিনি বিশ্ব সেরা রাজনীতিবিদ হয়েছিলেন ধর্ম বা ধর্মীয় জ্ঞান আল্লাহর পক্ষ থেকে এসেছে তাই বলা চলে রাজনীতি মানেই ধর্মভিত্তিক রাজনীতি ধর্ম রাজনীতি রাজনীতি হয় অর্থাৎ ধর্ম রাজনীতি কিভাবে নীতির রাজা হয় যেখানে নিয়ম নেই কারণ নেই বিধি নেই সেটা কি কোনো রাজনীতি হতে পারে উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যার দল নেই শাখা নেই পাতা নেই সেটা কি কোন বৃক্ষ হতে পারে না হতে পারে না আগাছা মাত্র ঠিক তেমনি দীর্ঘদিন বেঁচে থাকতে পারেনা ধর্মহীন রাজনীতিও এ পৃথিবী থেকে একদিন বিদায় নেবে তা নিঃসন্দেহে বলা যায় রাজনীতি বেশি দিন বেঁচে থাকতে পারে না

 আলোচনায় আমরা বলতে পারি ধর্মহীন রাজনীতি আসলে রাজনীতি নয় বরং ভন্ডামি ধাপ্পাবাজি চাপাবাজি ধান্দাবাজি আখের গোছানোর হতে পারে মাত্র তথাকথিত রাজনীতিকদের মুখে শোনা যায় রাজনীতিতে শেষ বলে কিছু নেই আসলে এটাই হচ্ছে জনগণকে বোকা বানানোর কৌশল নেই বলেই তো তাদের মুখে মানাচ্ছে

তথ্যসূত্র:
১. নুরুল ইসলাম খলিফা,উন্নয়ন,মানবিকতাও নৈতিকতা, মুক্তবুলি,মার্চ-এপ্রিল সংখ্যা,পৃষ্ঠা: ৩-৪

















ধীবরের আত্মকথা
 
 
 আমি পদ্মানদীর কুবের নই। 
সুগন্ধা নদীর এক জেলে আব্দুল করিম।  উদ্বাস্তু হয়ে পড়ে আছি , সুগন্ধার তীরে। 
 কুবের না থাকলেও হোসেন মিয়াদের অভাব নেই। হোসেন মিয়ার কাছ থেকে দাদন (ঋণ) নিয়ে কোনমতে নদীতীরের এক জায়গায় নদীতে নিয়ে যাওয়া সেই ভিটেমাটির বদলে রেখে যাওয়া চাল দু’টোকে খাঁড়া করেছি ।
 
সেই সাঝসকালে নদীতে চলে যাই । কখনো কখনো মন খারাপ করে খালি হাতে ফিরে আসতে হয়।
 আবার কখনো কখনো সন্ধ্যার দিকে বের হই।
 সারারাত ধরে আকাশের তারা দেখি। নদীতে জাল ফেলি ।
উপরওয়ালার দিকে হাত তুলে চাই- ‘দুটো মাছ মিলাইয়া দ্যাও,নইলেযে, মহাজন বকাবকি ও গালিগালাজ করবে।‘
ঘরে তিন ছেলে মেয়ে বউ মা-সহ পাঁচজনের সংসার। বাজান মাছ ধরতে গিয়ে ঠাডা (বজ্রপাত জনিত কারণে)পড়ে মরে গ্যাছে হেই যে কবে? তা মনে করতে পারি না।মার কাছে শুনেছি। 
 
আলালের ঘরের দুলালের ঠকচাচার চরিত্রের মতো নয় আব্দুল করিম । ঠকচাচা ছল করে যখন বলে- জাল বি কাকে বলে মোরা জানিনা,  মোরা   কেবল মাছ ধরার জাল জানি।
কিন্তু আব্দুল করিম খুবই সহজ সরল।
 সরকার আবার প্রায়ই মাছ ধরা নিষিদ্ধ করে।কিন্তু আব্দুল করিমের পেটে যে ক্ষুধা। বাচ্চাদের কান্না। বউয়ের বকুনি।  তারপরে মহাজনের দাদন ( ঋণ)  শোধ করার চিন্তায় সরকারের নিষেধাজ্ঞা সে ভুলে যায়।

 কিন্তু পুলিশ সহজ সরল এই ছেলেটিকে ধরে ফেলে।
জাল পুড়ে ফেলে।
সঙ্গী-সাথীরা নদীতে ঝাঁপ দিয়ে পালানোর চেষ্টা করে। কিন্তু আব্দুল করিম পালাতেও পারে না।

  এদিকে সরকার নাকি জেলেদের মাছ ধরার নিষিদ্ধ সময়ের জন্য চাল ও টাকা বরাদ্দ দেয়। তাও আব্দুল করিমের ভাগ্যে জোটে না।
 নব্য জেলেরা (প্রকৃত অর্থে যারা জেলে নয়) তারা নাকি লুটেপুটে খায় । দলবাজি আর তেলবাজি করে ভাগাভাগি করে নেয়। সকল জেলে  নাকি সে চাল ও টাকা পায় না ।
তাই আব্দুল করিমের খুব রাগ। সে খুব ক্ষ্যাপা। 

 হায়রে কপাল ! বাপ গেল  ঠাডা পড়ে মরে। আর ছেলেটি পুলিশের হাতেধরা পড়ল। কবে যে ছাড়া পায় ? সে ভাবনায় আব্দুল করিমের মা অস্থির।  
চোখে ঘুম নেই। পেটে ভাত নেই।
ওরা যে ধীবর জাতি। ওরা জেলে। ওরা ধনীদের রসনাবিলাসের যোগান দেয়। কিন্তু ওদের কপালে বড় ইলিশ খুব কমই জোটে । কারণ মহাজনরা মাঝ নদী থেকেই ওদের মাছ নিয়ে আসে লঞ্চ কিংবা ট্রলারে করে। ছেলে মেয়েরা শত আবদার করলেও বড় ডিমওয়ালা ইলিশ বাড়িতে বা ঝুপড়িতে নেয়ার কোন সুযোগ নেই।

মাঝে মধ্যে আবার চাঁদাবাজ ও ডাকাতদেরও সামলাতে হয়।
 তার উপর পুলিশের কোস্ট গার্ডের একি অত্যাচার।
 এসব ভাবতে ভাবতে আব্দুল করিমের স্ত্রী সখিনা বিবির  নিজের কপাল থাবড়ায়। আর বাচ্চাদের সঙ্গে পাগলের মত আচরণ করে। আর বিড়বিড় করে মুখে আওড়ায় – ‘জাইল্যার পোন্দে তালি। নিহারির কানে সোনা।…..
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অতঃপর পঁচিশ দিন পর

আগস্ট মানেই দুঃখ ! আগস্ট মানেই ভয়াবহ ! ভয়াল! আতঙ্ক ! ১৫ই আগস্ট হত্যাযজ্ঞ। ১৭ই আগস্ট বোমা বিস্ফোরণ। ২১শে আগস্ট ভয়াবহ গ্রেনেড। সবই যেন আগস্টে ।
একের পর এক ঘটনা প্রবাহ ঘটেই চলছে আগস্টকে ঘিরে। ছোট্ট দুটি কন্যা। বাবার আদরের ধন ।এই আগস্টের পঁচিশ তারিখ হারিয়েছে তাদের প্রাণপ্রিয় বাবাকে ।
আমি একজন শিক্ষকের কথা বলছি।
আমি আলমগীরের কথা বলছি ।
আমি আজমলের কথা বলছি। যার সন্তান তার বাবার জন্য প্রতিনিয়ত হাহাকার করে বিলাপ করে যাচ্ছে।
মানুষ মাত্রই ভ্রমণপিয়াসী ওরা দুজন আরও বেশ কয়েকজন সহকর্মীকে সঙ্গে নিয়ে নৌভ্রমণে বেরিয়ে ছিল । 
কিন্তু ওরা কি কখনো ভেবেছে !
এই যাত্রায় ওদের অন্তিম যাত্রা !
এখানেই ওদের আশার আলো , সংসারের মায়া , স্ত্রীর ভালবাসা ,সন্তানের শ্রদ্ধা, বাবা মার আদর ,
সবই হারাবে!
কে জানে! কার কখন শেষ যাত্রা হয়! আলমগীর ও জানতো না!
আজমল জানতো না !
তারপরও ওদেরকে সর্বনাশা পদ্মা গ্রাস করে নিল তার পেটে। পদ্মার পেটে এত ক্ষুধা !
যে দুই দুইজন সংগ্রামী শিক্ষককে তার পেটে পুরে নিল! এতে কি পদ্মার খিদে কিছুটা মিটেছে ?
আজমলের স্ত্রী সাতদিন পরে স্বামীর লাশ পেলেও আলমগীর স্ত্রীকে অপেক্ষার প্রহর গুনতে হয় দীর্ঘদিন।সন্তানরা আশায় থাকে বাবার লাশ যেহেতু পাওয়া গেল না, বাবা মনে হয় জীবিত ফিরে আসবে !
কিন্তু বিধাতার কী ইচ্ছে তা বোঝা দায় !
একদিন দুদিন নয় সুদীর্ঘ পঁচিশ দিন পর মেগা প্রকল্প পদ্মা ব্রিজ। যার দুটি প্রান্ত। মাওয়া ও জাজিরা ।মাওয়া প্রান্তে নয়; জাজিরা প্রান্তের পদ্মা ব্রিজের পাঁচ নম্বর পিলারের বালুময় কচুরিপানায় আটকে থাকা আলমগীরের অর্ধগলিত লাশ উদ্ধার করল নৌ পুলিশ। শনাক্ত করলো আলমগীর স্ত্রী ।সে যে লোমহর্ষক কাহিনী।এক অবর্ণনীয় ঘটনা। সহ্য করার মতো শক্তি নেই কারো।
ভালোয় ভালোয় ওরা ভ্রমণ শেষ করে ।ঠিক ঘাটে ভিড়বেএসময় কী এক অঘটন ঘটে গেল ।হঠাৎ ইঞ্জিন বন্ধ হয়ে গেল ট্রলারটির।
ধাক্কা লাগল পল্টনের সঙ্গে ।নৌ ভ্রমণের আনন্দ মুহূর্তেই বিষাদে পরিণত হলো । ‘তীরে এসে তরী ডোবা’ প্রবাদটি আরেকবার সত্যে পরিণত হলো।
দুটো পরিবারের আশা-আকাঙ্ক্ষা স্বপ্ন যেন ট্রলারটি ডোবার সঙ্গে সঙ্গে ভেঙে চুরমার হয়ে গেল। তবুও পঁচিশ দিন পর বাবার অর্ধগলিত লাশ দাফন করতে পেরে কিছুটা স্বস্তি অনুভব করল আলমগীরের কন্যা। ব্যথার পাহাড় বুক থেকে নামল বুঝি আলমগীরের স্ত্রীর। 


ওদের সান্ত্বনা দেয়ার ভাষা আমার জানা নেই ।
কেবল আল্লাহই জানেন ওদের হাল-হকিকত!
আজমল ,আলমগীর শহীদি মর্যাদা নিয়ে জান্নাতে গমন করুক একজন মুসলিম হিসেবে এ কামনা রব্বুল আলামীনের কাছে। ওদের পরিবার দুটো আল্লাহপাক হেফাজত করুন এ কামনা করছি অবশেষে..
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                                    এক ব্যাগ রক্ত !
সুজানা ! শোন, আজ তোমাদের একটি গল্প শোনাব। যে গল্প কোনদিন শোননি। কোন্‌গল্প দাদু! সুজানা বললো। দাদু বললেন, কাছে এসো। তাহলে শোন—তা বেশ এক যুগ আগের কথা !
ভদ্র লোকের সন্তানাদি হয়না। বিয়ে হলো পাঁচ ছয় বছর। গ্রামে মানুষের মুখে মুখে রটারটি চলতে লাগলো বউটা বাঝা। আবার কেউ কেউ বললো, ‘নারে বউয়ের মনে হয় কোন সমস্যা নেই। ওই ছ্যামড়াডারই সমস্যা’
আরো কত জনের কত কথা ! গ্রামের মানুষ বলে কথা ! এরা তিন মাথা এক খানে হলে এর ওর দোষ নিয়ে বলাবলি করাই যেন বিনোদন। করারই বা কী আছে? এক সময় চাঁদনী রাতে দশ বাড়ির লোক এক জায়গায় জড়ো হয়ে পুঁথি পাঠের আসর বসতো ; এখনতো আর ওসবের কেউ ধার ধারে না। টিভিতে বিদেশি চ্যানেলের নাচ গানও ময় মুরুব্বীদের মন ভরে না। তাই আর কী করার !
এভাবে অনেকদিন গেল। অবশেষে আল্লাহপাক তাঁদের মুখ পানে তাকালেন। অনেক কান্নাকাটি। ওঝা- বৈদ্য-কবিরাজ-ডাক্তার। অবশেষে সুসংবাদ। মেয়েটি বাচ্চা ধারণ করতে পারবে। মেয়েটির বাবার বাড়িতে আনন্দের জোয়ার বইয়ে গেল।শ্বশুর বাড়িতেও আনন্দের উপচে পড়া ঢেউ তীরে এসে দোলা দেয়। সবার নয়ন অশ্রুসজল। এ অশ্রু কোন দুঃখের অশ্রু নয়, এ হচ্ছে আনন্দ অশ্রু।
স্বামী মহাখুশি! সে বাবা হবে ! আটকুঁড়ো তকমাটি এবার ঘুচবে। কৃষ্ণপক্ষ-শুক্লপক্ষ পেরিয়ে পূর্ণিমার চাঁদের মতো পুয়াতির শরীরের ভেতর আরেকটি শরীর সৃষ্টিকর্তা তাঁর সুনিপুণ হাতে গঠন করে চলছেন।
সন্তান পৃথিবীতে আসার সময় আসন্ন। কিন্তু একি জ্বালা! মা সন্তানকে ঘরে জন্ম দিতে পারবে না। দিতে হবে হাসপাতালের বেডে। শুধু তাই নয়, ডাক্তার পুয়াতির স্বামীকে ডেকে বলে দিলেন, রক্ত লাগবে। কয়েক ব্যাগ রক্ত লাগতে পারে।
সুজানা এক নাগারে দাদুর কথাগুলো মনোযোগ দিয়ে শুনছিল। সে অস্থির ! দাদু তারপর-
দাদু বললো, পুয়াতির স্বামীর অস্থিরতা দেখে তাঁর এক কলিগ জানতে চাইলো রক্তের গ্রুপের নাম। পুয়াতির স্বামী বললো,’ও পজেটিভ’। কোন কিছু না ভেবে ভদ্রলোক সহাস্যে বলে ফেললো আমারও ‘ও পজেটিভ।  আচ্ছা আমি রক্ত দিব’।
সুজানা বললো, দাদু তারপর-
দাদু বললো গল্পতো কেবল শুরু....
জানো সুজানা! ইংরেজরা কেন স্বার্থপরতাকে selfish বলে থাকে ?
সুজানা বললো, দাদু! ‘আমার কাছে মনে হয়, মাছ বিক্রেতা মাছটির গুণাগুণ বিচার না করে মাছটি বিক্রি করতে পারলেই বাঁচে। মাছটি কি ভালো আছে ? না পঁচা ,সে দিকে নজর না দিয়ে কোন মতে ক্রেতার হাতে ধরিয়ে দিতে পারলেই সে মুক্তি পায়; এরকম মনে হয়।‘
দাদু বললো, ‘সুজানা তুমি ঠিকই বলেছো। এ রকম কোন ঘটনাই হয়তো হবে।‘
শোন তাহলে-
যিনি রক্ত দিয়েছেন তিনি একজন শিক্ষক। যাকে রক্ত দিবেন তিনি তাঁর ছাত্রী। তাহলে রক্ত দিতেতো কোন ঝামেলা নেই। ঝামেলা এক যায়গায় রয়েছে। যিনি রক্ত দিবেন তাঁর শাশুড়ী আগাম্বার্তা শুনে মন খারাপ করছেন; তাঁর জামাই রক্ত দান করবে। কয়দিন আগেই তাঁর নাতনি হয়েছিল সেখানেও এ জামাই রক্ত দিয়েছিল। এ সব ভেবে মন খারাপ হওয়াই স্বাভাবিক। যাই হোক ভদ্রলোক এ সব মাথায় নিলেন না।
শুধু কি তাই? দুজন ছিলেন দুই ধর্মানুসারী। লোকে বলাবলি করতে লাগলো, দ্যাখো-‘নিজের খেয়ে বনের মোষ তাড়ায়।‘ আরও কতো কী ! ভদ্রলোক তাতেও বিচলিত হলেননা । তিনি অবিচল। রক্ত দিবেন। ধর্ম বাধা হবে কেন?
আগেই বলেছি পুয়াতির স্বামী ভদ্রলোকের কলিগ। তাঁর সামনে পুয়াতির স্বামীর গুণাগুণ নিয়ে অন্যান্য কলিগরা যখন প্রশংসার ঢেকুর তোলেন, তখন তাঁর চোখের সামনে পরবর্তী ঘটনাটি ভেসে উঠে।
তারপর কি হলো দাদু! সুজানা জিজ্ঞেস করে-
দাদু এবার বলে, শোন তাহলে-‘যথাসময়ে ডাক্তার অপারেশন থিয়েটারে পুয়াতিকে নিয়ে যাবে।তাঁর আগেই সাধারণত রক্তের যোগান রাখতে হয়।সে মোতাবেক পুয়াতির স্বামী তাঁর কলিগকে [যাকে সে সব সময় ঘৃণার চোখে দেখত,প্রায়ই খোঁচা মেরে কথা বলতো] ফোন করে হসপিটালে ডেকে নিয়ে আসে। তাঁর কলিগের ক্লাস ছিল চলমান। সে সেখান থেকে দ্রুতগতিতে আরোগ্যসদন হাসপাতালে গিয়ে হাজির। মুটোফোনের মাধ্যমে জানতে পারলো রুম নম্বর -৬০৫। রক্তদাতা কেবিনে গিয়ে হাজির।
পুয়াতির সঙ্গে সাক্ষাতের পরপরই সে রক্ত দিতে চলে যায়। পয়ঁতাল্লিশ মিনিট পর তার আর একটি ক্লাস করতে হবে। তাই রক্ত দেয়ার পর তাঁর কলেজে ফিরে যেতে হবে, এ সব বিষয় পুয়াতির স্বামীকে জানায়।অতঃপর রক্ত দেয়ার জন্যে বিছানায় শুয়ে পড়া। ডাক্তার তাঁর সহকারীর মাধ্যমে রক্ত নিতে থাকলেন। রক্তের ব্যাগ যখন পরিপূর্ণ পুয়াতির স্বামী রক্তের ব্যাগ নিয়ে  সে কী দৌড়! তাঁকে আর খুঁজে পাওয়া গেলনা। ডাক্তারের সহকারী রক্তদাতার শ্মশ্রুমন্ডিত চেহারা দেখে বিস্মিত হয়ে রক্তদাতাকে জিজ্ঞেস করলেন-‘আপনি রক্ত দিলেন স্যার, কী হয় আপনার!
রক্তদাতা বললেন, ‘আমার ছাত্রী।শুধু কি তাই? আমার কলিগের স্ত্রী।
রক্তগ্রহণকারী আপনাকে এক গ্লাস পানি পান করানোরও চিন্তা করলো না, আর আপনি এভাবে রক্ত দিয়ে গেলেন!
সুজানা বল্লো, দাদু তারপর-
দাদু বললেন,সুজানা! তারপর ভদ্রলোক পানি পান না করে কলেজে চলে গেলেন, পাছে তাঁর ক্লাসের সময় যদি পেরিয়ে যায়। ক্লাসেও যথাসময়ে প্রবেশ করলেন। কিন্তু,ক্লাসটি তিনি ঠিকমতো কন্টিনিউ করতে পারলেন না; মাথা ঘোরাচ্ছে, চোখ বন্ধ হয়ে আসছে।এ অবস্থা দেখে প্রশিক্ষণার্থীরা শিক্ষক পরিষদের একটি চেয়ারে নিয়ে বসালেন।
জানো সুজানা তারপর কী হলো-
এ ভদ্রলোকের আচরণের কোনরূপ পরিবর্তন হলোনা।পুয়াতির স্বামীর তেমন কোন কৃতজ্ঞাসুলভ আচরণও লক্ষ্য করা যায় নি।
অনেকদিন এক সঙ্গে একই কলেজে চাকরি করছেন।
রক্তদাতার তবুও তৃপ্তি। রক্ততো জন্তু জানোয়ারকে দেয় নি ‘আশরাফুল মাখলুকাত সৃষ্টির সেরা মানুষকে দিয়েছি।‘এ ছিল তাঁর স্বগোক্তি। কিন্তু অমানুষগুলো কি বুঝতে পেরেছে ?
আদৌ কি বুঝতে পারবে ?
ফরিদপুর ৩ আগস্ট ২০২১© মোহাম্মদ নূরুল্লাহ
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তোমার সঙ্গে আমার পরিচয়,
তোমার যখন বয়স তিন বছর;
ঠিক অমনি সময়ে পড়েছি তোমারি
প্রেমে; হে প্রাণের মুক্তবুলি!
তোমাকে নিয়ে লিখেছি
পূর্বেও কয়েকটি চরণ,
‘ভালোবাসি মুক্তবুলি’ কবিতায়।

মানুষের জীবন ও সাহিত্য অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িতএকজন রুচিশীল মানুষ যেমনি সাহিত্যকে লালন করে; ঠিক তেমনি সংস্কৃতির ঝর্ণাধারায় অবগাহন করে প্রতিনিয়ত। মানব জাতির চিন্তা ও সুপ্ত প্রতিভার বিকাশে সাহিত্য প্রতিনিয়ত অনুপ্রেরণা দেয়,বাহ্‌বা দেয়,ক্রিকেটীয় দর্শকের মতো করতালি দিয়ে।সিক্স-ফোরের প্লাকার্ড উঁচু করে ধরে।
সাহিত্যের প্রভাব অস্বীকার করার উপাউ নেই। একজন সুস্থ বিবেক সম্পন্ন ব্যক্তি স্বতঃফূর্তভাবে নিজের অজান্তেই সাহিত্যের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়ে। ড.মুহাম্মদ আব্দুল মুনিম খানের উক্তি এতদপ্রসংগে স্মরণীয়: 
‘যে শক্তির দ্বারা মানুষের ব্যক্ত অনুভূতি আকর্ষণীয় ও মনোমুগ্ধকর হয়ে ওঠে সেই শক্তিই হচ্ছে সাহিত্য। কেউ যদি সুস্থ বিবেক ও সজীব রুচি থেকে বঞ্চিত না হয়, উপর সাহিত্যের প্রভাব পড়বে।‘
উদ্ধৃত,  মহানবী (সা) এর সাহিত্যপ্রীতি ও সংস্কৃতিবোধ, ভূমিকাংশ,প্রবন্ধ,অগ্রপথিক,পবিত্র ঈদে মিলাদুন্নবী ( সা) সংখ্যা, ইসলামিক ফাউন্ডেশন, জানুয়ারি -২০১৪,পৃ.23
জীবন যেখানে যেমন। কবি সাহিত্যিকগণ জীবনের নানা অভিজ্ঞতা কলমের তুলির আঁচড়ে ফুটিয়ে তোলেন। চারদিক চারপাশ। ভালো মন্দ। আকাশ। সমুদ্র। অন্তরীক্ষ। খগোল। ভূগোল। সবি যে সাহিত্যের কথা বলে। মানব জাতির জন্যে যা কিছু সত্য।যা কিছু কল্যাণকর। যা স্বস্তি দেয়। যা বেদনা লাঘব করে তাকেই আমরা সাহিত্য বলে অভিহিত করতে পারি। সাহিত্যবিষয়ক আলোচনা সমালোচনায় নানামুনি নানামত ব্যক্ত করেছেন।
· কেউ কেউ বলেন, ‘The Best words in the best order.’*
                                                   --Coleridge
· কেউ কেউ এ মতের সমর্থন করেন, ‘Our sweetest  songs  are those  that  tell of  saddest thought.’*
                                              -Percy Bysshe Shelly
· আবার কেউ এ মতকে অকপটে স্বীকার করেছেন,
                  ’Beauty is truth,truth  is beauty’*
                                                      -John Keats
                                                     ***সূত্র: ইন্টারনেট 
· এভাবে ‘সত্যম্‌ শিবম্‌ সুন্দরম্‌’ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। 
মুক্তবুলি এ সত্য বিকাশে অন্ধকার পথে লন্ঠন নিয়ে আলোকবর্তিকা হয়ে সাহিত্যাকাশে সেতারার মতো জ্বলজ্বল করছে। হাটি- হাটি পা-পা করে ইতিহাস,ঐতিহ্য,সংস্কৃতি প্রতিনিয়ত লালন করে চলেছে মুক্তবুলি।

 এ পর্যায়ে ইসলামী দৃষ্টিকোণ থেকে সাহিত্য সম্পর্কে আলোকপাত করতে চাই।
সাহিত্য সম্পর্কে প্রিয়নবী হযরত মুহাম্মাদ (স) চমৎকার মতামত ব্যক্ত করেছেন। প্রিয়নবী (স) এর মন্তব্য এতদ্‌প্রসংগে স্মরণীয়:
সর্বাধিক হাদীস বর্ণনাকারী, প্রখ্যাত সাহাবী হযরত আবু হুরায়রা( রা) বর্ণনা করেন, তিনি মহানবী ( স) কে বলতে শুনেছেন,’যে বাণীর বিন্যাস হয়েছে কোনরূপ চিন্তাভাবনা ছাড়াই, সে বাণী তাকে নিয়ে যাবে পূর্বপশ্চিমের ব্যবধানের চেয়েও  আরো দূরে নরক গহ্বরে।‘
                         -  বুখারী ও মুসলিম
এ হাদীস থেকে আমরা যে শিক্ষা পাই, তাহলো  সত্য ও সুন্দরের সাধনা করে সাহিত্য রচনা করতে হবে।রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) অলংকারপূর্ণ ও মর্মস্পর্শী ভাষায় কথা বলতে পছন্দ করতেন। তাঁর মুখ নিঃসৃত বাণীতে বাগধারা,উপমা,উপদেশ প্রদানে সাহিত্যের এসব অলঙ্কার ব্যবহার লক্ষণীয়। মহানবী (সা) এর সাহিত্যপ্রীতিও উল্লেখ করার মতো। উম্মাহাতুল মুমিনিন হযরত আয়েশা সিদ্দিকা (রা) বর্ণনা করেন,তাঁকে জিজ্ঞেস করা হলো, আচ্ছা মহানবী (সা) কি বক্তৃতায় কখনো কবিতার উদাহ্‌রণ নিয়ে আসতেন, তিনি উত্তরে বললেন, হ্যাঁ, কখনো উপমা দিতেন হযরত তারাফ বিন আবদের ‘অনাগত কাল শেখাবে তোমায় যা তুমি জানতেনা, এবং নিয়ে আসবে খবর কভু যা শোননি।‘এ কবিতা দিয়ে ।
                                                                          -তিরমিযি
মুক্তবুলি ইসলামের এ সুমহান আদর্শকে ভিত্তি করে সাহিত্যের বিভিন্ন শাখায় সত্যের অনুসন্ধান করার প্রয়াস পেয়েছে। প্রতিটি সংখ্যায় নতুন নতুন বিষয়কে কেন্দ্র করে লেখার সূত্রে, খ্যাতিমান বিশিষ্ট কবি সাহিত্যিকদের সঙ্গে বিনে সুতোর মালায় গেঁথে যাচ্ছি প্রতিনিয়ত পরস্পরে। একে অপরের সঙ্গে দৈহিক সাক্ষাৎ না হলেও মুক্তবুলি আমাদেরকে অসাধারণ মেলবন্ধনে আবদ্ধ করেছে। পাঠক-লেখকের  এক মধুরতম সম্পর্ক তৈরির ক্ষেত্রে মুক্তবুলির ভূমিকা অনন্য।

মুক্তবুলির প্রকাশক ও সম্পাদকের কথা না বললেই নয়,বয়সে আমার অনুজ হলেও ওর চিন্তা,চেতনা,বুদ্ধিমত্তা প্রসংসার্হ।
একটি বীজ বপন করে  একজন কৃষক যেভাবে প্রতিনিয়ত, প্রতিদিন সকাল-বিকাল এর যত্ন আত্তি করেন; রোদে বুঝি গাছটা হেলে পড়লো, বাতাসে কিংবা একটু ঝড়ে গাছটা ভেঙ্গে যাবে; এই ভয়ে কৃষক যেভাবে চিন্তামগ্ন থাকেন; মুক্তবুলি সম্পাদনার ক্ষেত্রেও এর ব্যতিক্রম ঘটেনি। সম্পাদক ও প্রকাশক আযাদ আলাউদ্দীন পত্রিকাটি প্রকাশের শুরু থেকে ১৯তম সংখ্যা পর্যন্ত পরম যত্নে পত্রিকাটি যেভাবে লালন করে চলেছেন,তা সত্যিই বিরল নজির স্থাপন করেছে। প্রতিটি সংখ্যার বিষয় বৈচিত্র্য লেখক এবং পাঠককে সৃষ্টিশীল চিন্তার খোরাক জোগায়; নতুন দ্বার উন্মোচন করে। সাহিত্যের পাশাপাশি পত্রিকাটি স্বাস্থ্য,ঐতিহ্য,ধর্ম-দর্শন,স্মৃতিচারণ প্রভৃতি বিষয়ে লেখা প্রকাশের মাধ্যমে আমাদের তাহ্‌জীব,তা’লীম,তামাদ্দুন,তা’দীব ইত্যাকার সংস্কৃতির বিষয়গুলো লালন করে যাচ্ছে; যা ইসলামি ভাবধারায় পরিস্ফূটিত এবং মুক্তচিন্তার অবারিত সুযোগ করে দেয়। নতুন লেখক তৈরির ক্ষেত্রে এ পত্রিকাটির ভূমিকা অনস্বীকার্য।

সুতরাং নাতিদীর্ঘ এ আলোচনার ক্রান্তিতে এসে আমাদের প্রতীতি হচ্ছে যথার্থ পৃষ্ঠপোষকতা পেলে বাংলা ভাষা, বাংলাভাষাভাষী মানুষ যতদিন রইবে এ জগতে; মুক্তবুলি সুবাস ছড়াবে ততদিন বিশ্বসহ বাংলার আকাশে বাতাসে।
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